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উপাধ্যায় ব্ৰহ্মাবান্ধব : বাস্তবে ও রবীন্দ্র-কল্পনায় 
অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 


রবীন্দ্রনাথের “চার অধ্যায়” উপন্যাসটি যে বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লববাদের পটভূমিকায় 
রচিত, সে-কথা এর পাঠ, রই জানা আছে। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত এই 
উপন্যাসটি প্রথম সংস্করণের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত না হলে অবশ্য জানার 
উপায় নেই যে, উপন্যাসটির প্রধান একটি চরিত্র রবীন্দ্রনাথ একেছিলেন স্বদেশী 
আন্দোলনের একজন ভাবনেতার মুখের একটি কথাকে মাথায় রেখে । আজকের 
যেসব পাঠক সেই ইতিহাসট্রকু না জেনে উপন্যাসটি পড়বেন, তাদের যদি বলা 
যায় যে, এর অতীন চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের বাগ্মী সন্যাসী সন্ধ্যা" 
সম্পাদক ব্ৰহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়কে দেখে তৈরি করেছিলেন, তা হলে তারা বিস্মিত 
হবেন বলেই আমাদের ধারণা । আমাদের এই ধারণার কারণগুলো আমরা ক্রমশ 
ব্যাখ্যা করবো, তার আগে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে দুটি রবীন্দ্র-উপন্যাসের 
সংশ্রেষ নিয়ে গুটিকয় কথা বোধহয় উত্থাপন করে রাখা ভালো । 

“চার অধ্যায়ের একটি চরিত্র যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের তাত্বিক 
নেতা ব্রন্মাবাহ্ধবের আদর্শে গড়া হয়ে থাকতে পারে, সে-কথা অস্তত তার চরিত্র ও 
কল্পনায়ও আসতো না, যদি না উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে ‘আভাস’ নামে একটি 
ভূমিকা রচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকথা জানিয়ে দিতেন। কোনো আখ্যানের 
চেয়ে ভালো তো আর কারো জানার কথা নয়! কিস্ত রচয়িতা যেখানে নীরব 
কল্পনার বিষয় হয়ে ওঠে । এমনই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আর একটি উপন্যাসকে 
কেন্দ্র করে, যা আরও স্পষ্টভাবে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা । বলা 
বাহুল্য, এই উপন্যাসটি ‘ঘরে বাইরে” যা রচিত হয় চার অধ্যায়ে'রও আগে এবং 
আদলে রচিত, সে নিয়ে জল্পনাকলনা শুরু হয়। এর সন্দীপ চরিত্রটি স্বদেশী 
আন্দোলনের তথা বিশ্লব প্রচেষ্টার আরেক নেতা অরবিন্দের আদর্শে তৈরি কিনা, 
এমনতরো প্রশ্নের সামনে রবীন্দ্রনাথকে দীড়াতে হয় । 

আপাতত আমরা এই দুর্শট ডপন্যাসের মধ্যে কালানুক্রমে যেটি পরে রচিত, 
সেই ‘চার অধ্যায়” প্রসঙ্গটি নির্বাচন করেছি এই কারণে যে, এর সঙ্গে যে 
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আন্দোলনের একেবারে আদিপর্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ আন্দোলনের উপজাত 
হিসেবে বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্র র (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “বিভীষিকাপন্থা”) সুচনা 
হলেও আন্দোলন সমাপনের বহু পরেও এ বিপ্লববাদের বহুদ্গিরণ ক্রিয়াশীল 
ছিল, এ-কথা আমরা জানি। “চার অধ্যায়” উপন্যাসটি পড়লেও মনে হয়, 
ইসা রা যারা রর জার সারা নি উর রা TR 
বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর অন্যতম নায়কের চরিত্রটি যে এঁতিহা | 

ছায়ায় রচিত বলে স্বয়ং রচয়িতা দাবি করেছেন, Gn এ wed 
বিচারের জন্য সেই ব্রন্মাবাহ্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের উপাদানগুলি পরীক্ষা করলে 











কতটা জড়িত ছিলেন, উপন্যাসটির পটভূমির বাস্তবতা বিচারে এই অধ্যয়ন কেন 
জরুরি, তা বুঝতে হলে উপন্যাসটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ‘আভাস’ রচনা 
করেছিলেন ও পরে সমালোচনার মুখে প্রত্যাহারও করেছিলেন সেটির কিছু অংশ 
দেখা জরুরি। এর ফলে একথাও বোঝা যাবে যে, আমাদের এই অধ্যয়নের 
ছাড়পত্র দিয়ে গেছেন স্বয়ং তিনিই ! 


“চার অধ্যায়” পূর্বকথা 
১৯৩৪ সালে চার অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণের ‘আভাস’ শীর্ষক ভূমিকার 
শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ডপাধ্যায় ব্রন্মাবান্ধবের সঙ্গে তার নিজের যোগাযোগ, তার 
অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তির প্রতি তার শ্রদ্ধা, শাস্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার দিনগুলিতে তার সহযোগিতা ও সে-সময় তার সঙ্গে নানা দুরূহ 
লাচনার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এরপরেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও তাকে 
কেন্দ্ৰ করে সাম্প্রদায়িক বিষের সূত্রপাতের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ৰ 








‘..এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্গ হলেন। এই 
উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত 


হলো ।..বেধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্পি বললেন, যা 
স্থির হয়ে গেছে, তাকে অস্থির করা চলবেনা । সেই সময় দেশব্যাপী চিত্তমথনে 
যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী 
ঝাপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন ‘সন্ধ্যা’ কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির 
রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্রিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই 
কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাঙলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপগ্থার সুচনা । 
বৈদাস্তিক সন্গ্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল । 
জিনা রানার কার গারাযাটিটি দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মনে করেছিলুম 
প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার 





চোটি পাছা নর সালাদ ভা রী ET 
ছিলেম, আঠা, এলেন ০ Mie রব ol পৃ রর 
আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে 
উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার সুখ ফিরিয়ে দীড়ালেন। বললেন, 
“রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে। এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না 
গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তার 
আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিলনা । 
“এই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা ও শেষ কথা । উপন্যাসের আরস্তে এই 
ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য ৷” 

উপন্যাসটি প্রকাশের পর পত্রপত্রিকায় এর নানা বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা 
হয়। উপন্যাসটির যারা বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের বক্তব্যের প্রতিভূ হিসেবে 
‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত (২ মার্চ, ১৯৩৫) মেঘনাদ শুস্তের “চার অধ্যায়” শীর্ষক 
রচনাটির কিছু মন্তব্য এখানে দেখা যেতে পারে । এই রচনাটির লেখক ডপন্যাসে 
গাহ্ধি-প্রবর্তিত আন্দোলনের যে সমালোচনা রয়েছে, তাতে তীব্র আপত্তি 
জানালেও সশস্ত্র বিপ্রববাদের বিরুদ্ধে উপন্যাসটির বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি, 
বরং কিছুটা সমর্থনই করেছেন। তবু ব্রন্মাবাহ্ধবের ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের 
অতীন চরিত্রটির মিল-অমিল নিয়ে কিছু কথা তিনি না বলে পারেননি । তার 

বক্তব্যের কিছু অংশ এরকম :- 
কথা উঠেছে। যাক সে সব কথা ।...উপন্যাসের নায়ক অতীনকে তিনি সৃষ্টি 
করেছেন তার মুখ দিয়ে নিজের কথাগুলি বলবার জন্য। মনে হল, উপাধ্যায় 
ঘোষণা করেছেন সেই কথা যাকে তিনি তিনি ব্রন্মবান্ধবের কথা বলে গ্রন্থের 
আভাসে ব্যক্ত করেছেন। উপাধ্যায় ছিলেন বৈদাস্তিক। অতীনকে কবি বৈদাস্তিক 
করে সৃষ্টি করেননি, করেছেন বাণীর পূজারী করে।...বৈদাস্তিক সন্গ্যাসীর প্রচণ্ড 
ব্বর্তনের সঙ্গে অতীনের প্রচণ্ড পরিবর্তনের মিল আছে। তফাৎ একজায়গায়। 
সন্যাগীর অন্তরে কেবল স্যাহীনতার জ্যোতির্মরী মুর্তি: অতীনের অন্তরে এলা-- 
দেশের কাছে বাগদত্তা এলা--যার শাখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার 

হারটি তাকে মুগ্ধ করেছে_” 
এরকম নানা সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে 'প্রবাসী'র বৈশাখ, ১৩৪২ 
সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যে কৈফিয়ৎ দেন, তাতে প্ৰথমতেই সাহিত্যিক বিচারের ক্ষেত্রে 
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মতকে গৌণ বলে মস্তব্য করেন ও এটিকে একটি প্রেমের গল্প 
০ ক গর পা sit 
এমন কথাই বলতে চান :- 

“আমার চার অধ্যায় গল্পটা সম্পর্কে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে, তার 
অধিকাংশই সাহিত্য বিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই 
গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্র প্রচেন্টা-আলোডিত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের 
বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত ।...এইজন্যেই সেই বিপ্রবের বর্ণনা অংশ গৌণমাত্র-॥”? 

উপন্যাসের ভূমিকায় ব্রন্মাবান্ধবের জীবনের তথ্যাবলির উল্লেখে অনেকেই 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তার কৈফিয়ৎ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, তা 
থেকে মনে হয়, ব্রহ্মাবাহ্ধবের একটি ভক্তির যেরকম ব্যাখ্যা তিনি “আভাস” নামক 
গোছেল :=- 

“গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
জিজ্ঞাস্য । অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলেনা। 
আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্ষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি 
স্কভাববিশেষে মনজ্তত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে, তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার 
লোভ সংবরণ করতে পারিনি । ..তা হোক তবু গল্পের দিক দিয়ে ওর কোনো 

স্বদেশী যুগের ভাবনেতা, বক্তা ও পণ্ডিত ব্রন্মাবান্ধবের জীবনকাহিনী ও 
চারিত্রিক চিহ্নাদির সঙ্গে বিপ্লববাদী দলের সাধারণ কর্মী অতীনের চরিত্র যে 
অনেকটাই মেলেনা, তা নিয়ে পাঠকদের ধন্ধ রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে 
পারেননি। তিনি এ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে জানান :- “একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে 
জানিয়েছেন যে, তার মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ 
প্রকাশ পেয়েছে আর অতীনের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তার অন্তরতর প্রকৃতি। এ 
কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই ।” ..এখানে আমাদের মনে না হয়ে পারেনা 
যে, এক্ষেত্রেও তিনি যেন ইঙ্গিত করতে চাইলেন যে, উপাধ্যায় বাস্তবেই 
ইন্দ্রনাথের মতো গশুপ্তসমিতির নেতা ছিলেন, অথচ তার সমর্থনে স্পষ্ট কোনো 
তথ্য দিলেননা ! 
তর্কবিতর্ক বা উপাধ্যায়ের জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসার খুব একটা মুল্য আছে 
বলে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি । এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে যে জাতীয় 
মনে করতেন? অথবা ০স-জাতীয় আলোচনার আদপেই কি কোনো মুল্য আছে 
বলে তিনি মলে করতেন? দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কি বলেন :-_ 
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“গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্রবপ্রচেষ্টা সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ 
পেয়েছে।..ধরে নিতে হবে, যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্য এই- 
সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন, এসকল মতের কোনো কোনোটা আমার 
মতের সঙ্গে মেলে, তবে বলব, ‘এহ বাহ্য’ |... 

“চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক 
সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক।..বিপ্রবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে 
যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশ 
সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের উপকরণ 1” 


দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ তার রচনার সাহিত্যবিচারের বাইরেও তার 





রা 

নিভৃতে বন্ধু ও সহকর্মীকে বলিয়াই থাকেন_ সেকথা হাটের মাঝে প্রচার না 

করিলে চলিতনা £...উপাধ্যায় মহাশয়কে সাক্ষ্যরূপে খাড়া না করিলে কেহ যদি 

তাহার কথায় বিশ্বাস না করিত- তাহাতে কি এমন আসিয়া যাইত ?... 
(‘কবিগুরুর কৈফিয়ৎ' দেশ, ১১ মে, ১৯৩৫)। 

পার অধ্যায়, উপন্যাসটির ভূমিকায় ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের 

অনুষঙ্গ নিয়ে আসার প্রসঙ্গে আমরা যে-সব বিরোধী সমালোচনার উল্লেখ করেছি, 

তার কোনোটিতেই কিন্ত এর এতিহাসিক সম্ভাব্যতা বা তার যাথার্থ্য নিয়ে কোনো 


প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই সমালোচকেরা যেন ধরেই নিয়েছিলেন যে, ব্রন্মাবান্ধব 
বৈপ্রবিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিত বা ধারণাটি 


স্বতগ্সিদ্ধ। এ কথা ভেবে আজ আমাদের কিছুটা বিস্ময়বোধ না হয়ে পারেনা 
যে, বৈপ্লবিক কার্যকলাপে উপাধ্যায় ব্রন্মবাহ্ধবের সংযুক্তি ও তার ব্যক্তিগত 
জীবন সম্পর্কে পূর্বোক্ত ‘আভাস’ অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ যে-মন্তব্য করেছিলেন, 
অন্যান্য পারিপার্ষিক সাক্ষ্য ও তথাবলির সাহায্যে তার সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা 
যাচাই করে নেবার কথা এইসব সমালোচকদের কারও মনে হয়নি! ব্রন্মাবাহ্ধবের 
লেখায় তীব্র জাতীয়তাবাদ, অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, ও উগ্র বৃটিশবিরোধিতা 
সহজেই লক্ষ করা যায়, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে গুপ্তবিপ্লবে লিপ্ত হয়েছিলেন, 
এমন ইঙ্গিত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানিনা । 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এ ইঙ্গিত কতটা ইতিহাসসমর্থিত, সেই অনুসন্ধান আজ 
জরুরি বলেই আমাদের মনে হয়। 
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এই অনুসন্ধানের তিনটি মূল প্রশ্ন আমাদের মতে এ-রকম হওয়া উচিত, 
যথা :- 

প্রথম প্রশ্ন গুপ্ত বিপ্রবপস্থার প্রতি কোনো সমর্থন কি ব্রন্মাবাহ্ধব তার রচনা বা 
উক্তির মাধ্যমে কখনো প্রকাশ করেছেন। 

দ্বিতীয় প্রশ্র- ব্যক্তিগতভাবে গুপ্তসমিতির কার্যকলাপে ব্রম্মাবান্ধবের জড়িত 
থাকার কোনো দলিল বা সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা। 

তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে_ ব্রহ্মাবান্ধবের শেষজীবনের একটি মুখের কথাকে ভিত্তি 
করে রবীন্দ্রনাথ যে ধারণা তৈরি করেন ও তাকে পল্লবিত করে তার মৃত্যুর 
দু'দশকেরও পরে একটি উপন্যাস রচনা করেন, তা কতদূর যুক্তিযুক্ত ছিল। “চার 
অধ্যায়” প্রসঙ্গে “কৈফিয়ৎ-এর উদ্ধত অংশে "তর্ক ও উপদেশের বিষয় 
সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের উপকরণ”-রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের মধ্যেই আমাদের 
এই অনুসন্ধানের ও অধ্যয়নের ছাড়পত্র রয়েছে বলে মনে করলে আশা করি 
অন্যায় হবেনা । 

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনপঞ্জী-প্রচণ্ড পরিবর্তনের রেখাচিত্র 

‘আভাস’ শীর্ষক যে ভূমিকাটি চার অধ্যায়'-এর প্রথম সংস্করণে ছিল ও এ 
নিন নাসার নানি রানার HUA রবীন্দ্রনাথ যেটি বর্জন 
করেছিলেন : গা 
নানান 6 ডা রাজার জারা বারা EOS পারার WWE 
দিক তনের প্রবণতা সত্যিই অকল্পনীয় মনে হয় কিনা, তা বোঝার জন্য এই 
অসাধারণ মানুষটির জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এখানে উপস্থিত করা 
প্রয়োজন হবে, কারণ আজকের পাঠকের কাছে এই ভাস্বর চরিত্রটি বিস্মতপ্রায় 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জম্ম ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথের 
তি wie wit মা পা পা 
ভাষায় “সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, সিদ্ধি, মারহাট্রি প্রভৃতি 
ভাষায় সুপণ্ডিত” এবং “খ্রীষ্টান থিয়োলজি, বেদান্ত, সাংখ্য, সুফী প্রভৃতি 
দর্শনশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপন্ন” ছিলেন। কৈশোর থেকেই সীতার, ফুটবল, ক্রিকেট-_ 
এসব ছাড়াও ব্যায়াম ও কুস্তি করে শরীর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য ফিরিঙ্গি ও 
আর্মানি ছেলেদের সঙ্গে মারামারিও করেছেন। আবার ভট্টপল্লীতে যেমন সংস্কৃত 
শিখেছেন, তেমন সুরেন্দ্রনাথের মতো নেতাদের বক্তৃতায় উদ্দীপিত হয়ে দু 
দু'বার গোয়ালিয়র চলে গেছেন যুদ্ধবিদ্যা শিখে ইংরেজ বিতাড়নের বাসনায়। 
কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধ শেখা আর হলোনা, সাধুসঙ্গের বাসনা তখন তার নুতন 
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অন্বিষ্ট। তাই দেশানুরাগ আপাতত বাঁক নিলো ধর্মানুরাগের দিকে । 

ফিরে এসে ভবানীচরণ শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন নানা স্কুলে, এরই 
মধ্যে মধ্যে চলতে লাগলো ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ ও ভাষাশিক্ষা । ১৮৮৭ সালে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রাঙ্মাসমাজে যোগ দিলেন-_ সংস্কৃত ও 
শরীরচর্ভর শিক্ষক ও “দি কনকর্ড" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি এসময় 
কাজ করেন। 

এর পর আবার তার মতবাদে সেই পরিবর্তনের ঝোক দেখা যায়। ব্রান্মাধর্ম 
থেকে তিনি ঝুকতে থাকেন খৃস্টধর্মের দিকে! নববিধান সমাজেরহ হীরানন্দের 
একটি স্কুল ছিল সিঙ্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে, সেখানে গিয়ে ভবানীচরণ সংস্কৃত ও 
রা নারির রা চালা হা রা রা EOE 
নিয়ে খৃষ্টতত্ব আলোচনা শুরু করেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারি 
খুষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, মার রা ররর রা সা বার রা CROMER 
ক্যাথলিক সমাজে! বন্ধুশিষ্যসহ করাচিতে চলে এসে তিনি ভারতীয় পদ্ধতিতে 
ক্যাথলিক মতবাদ প্রচার করতে থাকেন ও ১৮৯৪ সালে সন্ন্যাস নিয়ে ব্রহ্মাবন্ধু' 
নাম গ্রহণ করেন, পরে যা ব্রন্মাবান্ধবে' পরিণত হয়। 

ভারতের নানা স্থানে গেরুয়া পরিহিত, গলায় ক্রুশ ঝোলানো এই সন্ন্যাসী 
খৃস্টধর্ম প্রচারের পর জব্বলপুরে ক্যাথলিক মঠও স্থাপনা করেছিলেন, কিন্তু 
বিদেশী চার্চের প্রধানেরা আপত্তি করায় তা ভেঙে দিতে হয়। ১৮৯৪ সাল 
থেকে যে “সোফিয়া, ও পরে যে “টে।য়েনটিয়েথ সেনচুরি' পত্রিকা তিনি 
সম্পাদনা করছিলেন, সে দুশটিও এই ক্যাথলিকদের বাধাতেই বন্ধ করে দিতে 
হয়েছিল৷ এরপরেই ব্রন্মাবান্ধবের জীবনে আবার আসে সেই প্রচণ্ড পরিবর্তনের 
সিডার রিকি সরান TE HEREIN রানার রাগাক সারদা রর যার 











ক The sen CAAOE HOGI UY ATE HE 
স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের খবর পেয়েই তিনি মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত 
নিলেন যে, বিলেত যাবেন ও “বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয়ব্রত’ উদ্যাপনের চেষ্টা 
করবেন। তৎক্ষণাৎ মাত্র সাতাশ টাকা সম্বল করে তিনি চলে যান ইংল্যাণ্ড 
লণ্ডন, কেমব্ৰিজ ও অক্সফোর্ডে বেদান্তবিষয়ে বক্তুতা করে আলোড়ন তোলেন । 
এই পর্বে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল ও বিদেশে 
[৯] 
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টার ডানার রাডার সা বারা নাসা পারা এ 








রবীন্দ্রনাথ ত্র সেনকে লেখেন :--“...উপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ পত্রখানি 
এইসঙ্গে পাঠাইতেছি। যদি পত্রথানি অবকাশ পান, জগদীশকে লইয়া দেখাইবেন 


তিনি খুশী হইবেন। ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় 
আসিয়াছে।” (১০ মার্চ, ১৯০৩)। এই কাজেও ব্রন্মবান্ধবের জাতীয়তাবাদী 
মনোবৃত্তি সজাগ ছিল-কেমত্্রিজে ভারতীয় দর্শনাধ্যাপকের পদটিতে কারা 
রি রী রা নর দিনা বারা পারা নী 
করেন, এ পদে কোনো হিন্দুকে বসাতে হবে। তার প্রস্তাব পরীক্ষামূলব 
৫ Sine 331 oro Chane THO AL ace Chae nie Si 
চিনা CE রা MAE নানার EO রানা টার APOE 
লেখেন *-“.উপাধ্যায় মশাই কি ফিরেছেন? তিনি একবার আলমোড়ায় যদি 
বেড়াতে আসেন তা হলে তার দিম্বিজয় কাহিনী একটু শুনেনি।...” (২০ জুলাই, 
১৯০৩) এ থেকে ব্রহ্মবান্ধবের এই কাজে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও নৈতিক 
সমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়। 

দেশে ফিরে আবার হিন্দুধর্ম ও সমাজতত্ব নিয়ে লেখনীচালনা করতে করতে 
প্রকাশ করে (১৯০৪) জনসাধারণের মুখের ভাষায় তিনি যে তীব্র বৃটিশবিরোধী 
জাতীয়তাবাদ ব্রহ্মবান্ধব বৃটিশকে বলতেন “ফিরিঙ্গি') প্রচার করেন, তা 
আবালবৃদ্ধের কাছে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এছাড়াও তিনি স্বরাজ’ ও 
“করালী' নামে দু'টি পত্রিকা বের করেন ও বাঙলার জাতীয়তাবাদের একজন 
প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯২১ সালে বরিশাল সম্মেলনে স্বদেশী 
আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন :-“Upadhyay দার 
was in some sense founder of that movement.” এর মধ্যে 
কালীঘাটে গিয়ে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। 

শেষপর্যন্ত ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে “সন্ধ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের 
জন্য রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হন। আগষ্ট মাসের নানা সংখ্যায় প্রকাশিত এই 
প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ছিল :-ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে’, “ছিদিছনের হুড়ুম 
হুডুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুভুম” আর “বাছা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন”। 
মামলার প্রথমদিনেই আদালতে তিনি এ লেখাগুলির দায়িত্ব স্বীকার করেও 
দৃপ্তভাষায় তার ভগবৎনির্দেশিত স্বরাজব্রতে বিদেশী জাতির কাছে জবাবদিহি 
করতে অস্বীকার করে মামলায় অংশগ্রহণে আপত্তি জানান। মামলা চলাকালেই 
তার পরদিনই তার জীবনাবসান হয় (২৬ অক্টোবর, ১৯০৭)। এই সংবাদ 














জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন :- 
“পরশু ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে।.রাজা তাকে জেলে দিতে চেয়েছিল- 
তার চেয়ে উপর থেকে তিনি খালাস পেলেন।” (১২ই কার্তিক, ১৩১৪)। 

ব্রন্মাবান্ধবের বর্ণময় জীবনের যে-খগুচিত্র এখানে পরিবেশিত হলো, তা 
থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার, 
যথা :-বহু বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল উপাধ্যায়ের জীবন, যার 
প্রধান দু'টি ফোকাস-ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ । দ্বিতীয় লক্ষণীয় সূত্র হলো, _তিনি 
শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও ধর্ম-দর্শনের নানা মহলে যাতায়াত করলেও মূলত ছিলেন 
বুদ্ধিজীবী মানুষ- অস্ত্র হাতে আ্াকশনে একটি পরিবর্তনকে প্রচণ্ড ও কল্পনাতীত 
আখ্যা দিলেও তার সমগ্র জীবনেতিহাসটি চোখের সামনে রাখলে বোঝা যায় 
যে, এই দিক পরিবর্তনের প্রবণতা ব্রন্মাবান্ধবের জীবনে আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়, 
প্রচণ্ড পরিবর্তন’ তার মননে ও কর্মে বারবার এসেছে। 

ব্রন্মবান্ধবের জীবনবৃত্তে বিপ্রববাদের বহিঃপ্রকাশ 

“রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে” ব্রন্মাবান্ধবের এই সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট 
স্বীকারোক্তিটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে গুপ্তবিপ্রবের কর্মজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ও বোঝাতে চেয়েছেন 
যে, ব্রম্মাবান্ধব তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলেও তা পাননি, অথচ এসব 
কর্মকাণ্ডের নীতিভরষ্টতায় মর্মপীড়াও বোধ করেছেন। এই ধারণাকে বাস্তব ঘটনা 
হিসেবে উপস্থিত করেই তিনি ‘চার অধ্যায়”এর স্বীকারোক্তির যে ব্যাখ্যা তিনি 
দিয়েছেন, তার সঙ্গে মিলে যায়। কাহিনীর উপসংহার অংশে এলার কাছে 
অতীনের এই উক্তিটি স্মরণ করা যাক :-_ 

“কি না করতে পারি আমি। পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের 
দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর প্রামসম্পর্কে 
চেনা লোক--খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সেই এনেছে দলকে । ছদ্মবেশের মধ্যেও 
বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠলো, মনু বাবা, তুই এমন কাজ করতে 
সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়ে পৌঁছেছে যথাস্থানে । 

জানাটা কালা দ্র হিরা রাাটিন? MOOT কর বরন কা রাজন 
চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি...’ 

অতীনের এই অনুতাপের চেহারাটি তার নিজের জবানিতে দেখিয়েই 
রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, উপন্যাসের এই চরিব্রটির মুখে “যথার্থ জীবনের পথ 
থেকে’ ভ্রষ্ট হবার, নিজের 'স্বভাব’কে ভাঙার, “ ‘দেশের আত্মাকে মেরে দেশের 
প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায়” ন্যাশনালিস্টদের এই “ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথার প্রতিবাদ 
বারবার উচ্চারিত করেও তদুপরি লেখকের নিজের মন্তব্য যুক্ত হয়েছে ৪ 
[ ১১ ] 











“.দাস্তের মতোই রাল্্রীয় বিপ্রবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাপ 
অনিবার্য বেগে যে পাকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশ পরা 
চুরিডাকাতি-_খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ত কখনো উঠবেনা। 
আত্মার পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, 

বাঙলাদেশের এই বিপ্রববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতামত যেহেতু 
আমাদের জানা আছে, সেহেতু এ সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। শুধু এটুকু 
লক্ষ করাই যথেষ্ট হবে যে, স্বদেশী আন্দোলনোত্তর বঙ্গীয় বিপ্লববাদের 
পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে ব্রন্মবান্ধবের একটিমাত্র মুখের কথাকে সাক্ষ্য 
হিসেবে খাড়া করে তিনি চিহ্নিত করলেন এ বিপ্রববাদের দুটি প্রধান লক্ষণকে, 
যার পরিচিত নাম হচ্ছে_ স্বদেশী ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা । 

ব্ৰহ্মবান্ধবের এ “মর্মীরম্ডিক' শেষ কথাটির সঠিক মর্মোদ্ধার রবীন্দ্রনাথ করতে 
পেরেছিলেন কিনা, সেই বিচারে আমাদের সুবিধা হবে ব্রহ্মাবান্ধবের সমকালের 
বিল্লববাদের এতিহাসিক পটভূমিকাটি ও এ বিপ্লববাদ নিয়ে তার নিজস্ব 
ভাবনাচিস্তার যদি কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যদি এমন কথা বলতে 
চান যে, স্বদেশী ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার এ সব বেপ্লরবিক আআকশনে ব্যক্তি 
্রন্মাবাহ্ধব জড়িত ছিলেন ও সেজন্য শেষপর্যন্ত মনস্তাপ করেছিলেন, তবে তার 
এতিহাসিক সাক্ষ্য খোজার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাতাত্বিক সম্তাবনাটিও বোধহয় খতিয়ে 
দেখা উচিত। অর্থাৎ আমরা দেখতে চাই, ব্রর্মাবান্ধবের জীবনকালে এ-জাতীয় 
ঘটনার সংখ্যা বা সংক্রমণ বাস্তবিক কতটা ছিল ও তাতে ব্যক্তি ব্রন্মবান্ধবের 
জড়িত থাকার সম্ভাবনাই বা কতটা । 

ভারতে সশস্ত্র বিপ্রববাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে মহারাষ্ট্রে_-একথা সুবিদিত। 

ঙ্গাবিরোধী আন্দোলন শুরু হবার বেশ কয়েকবছর আগেই ১৮৯৭ সালে 
পুণায় চাপেকর ভাইদের বৃটিশ রাজকর্মচারী হত্যার মধ্য দিয়ে যখন এ 
বিপ্লবকাণ্ডের সূচনা হয়, তখন এর পেছনে যে সরকারি দমননীতি ও প্রেগগ্রস্ত 
পুণায় শাসকদের নিন্ঠুর আচরণ, তা লক্ষ করতে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু অসুবিধা 
হয়নি। তিনি সে-সময় এ-জাতীদ ঘটনাকে ‘পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যঘিতের 
উপর জবরদস্তি, ভয়ের নিষ্ঠুর হামাত্র” বলে বর্ণনা করতে এবং ওরকম আচরণের 
দ্বারা দেশের “মর্মস্থানকে ক্ষু করে, প্রজাহদয়ে অপমানক্ষত' সর্বদা জাগিয়ে 
রাখার যে মুড নাতি_এ-জাতীয় প্রজাবিদ্রোহকে তারই অনিবার্য পরিণতি বলে 
চিহিত করতে কিন্ত দ্বিধা করেননি। বাঙলাদেশে স্বদেশী ডাকাতি 
রাজকর্মচারী হত্যার কর্মকাণ্ড শুরু হয় ১৯০৬ সালের শেষের দিকে। সেই সময় 

















[ ১২ ] 





কিন্ত এইসব বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন কিন্তু পালটে যায় ! 
অবশ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আমাদের বর্তমান পরিসরে নেই। 
আমরা শুধু আপাতত বাঙলাদেশে গুপ্তবিপ্রবের বহিঃপ্রকাশের একটি সংক্ষিপ্ত 
ধারাবিবরণী উপস্থিত করতে চাইছি, যা ব্রন্মবান্ধবের জীবনবৃত্তকে স্পর্শ করে 
আছে। 

১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন বৃটিশ দমননীতিতে পণ্ড হয়ে 
গেলে (রবীন্দ্রনাথ এর চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন) অরবিন্দের শুপ্তসমিতির সদস্যেরা 
ছোটলাট ফুলারকে হত্যার পরিকল্পনা নেন ও কয়েকজন বিপ্রবকর্মী ফুলারের 
ট্রেনের যাত্রাপথ অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম পর্যন্ত পিস্তল নিয়ে 
অনুসরণ করেন, কিন্ত তা সফল হয়নি। এবছরেই ৭ই আগস্ট রংপুরের 
মাহীপুরে ডাকাতির চেষ্টা হয়। এই আগস্টেই অরবিন্দ বরোদা থেকে এসে 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে অরবিন্দের গুপ্তসমিতির 
হেমচন্দ্ৰ দাস ফ্রান্সে রওনা হন বোমা তৈরি শিক্ষার ভদ্দেশ্যে। ২৪শে অক্টোবর 
ঢাকার শেখরনগরে ডাকাতি হয়। ১৯০৭-এর মে মাসে ময়মনসিংহের 
জামালপুরে গরু বিক্রির ওপর জমিদার ও মহাজনদের আরোপিত করের 
প্রতিবাদে কৃষকদের বিক্ষোভ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়, যাতে যুগাস্তর দলের 
কর্মীরা হিন্দুদের পক্ষ নেয়। এ-বছর ৭ই আগস্ট যুগাম্তর পত্রিকার অফিসে 
পুলিশের তল্লাশিকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষ হয়। ২৬শে আগস্ট 
পুলিশকর্মীকে পেটানোর জন্য কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিপ্রবকর্মী সুশীল 
সেনের পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কে 
ছুরিকাঘাতের ঘটনা ও শাহীন মেডিকেল হলে চর শশিকুমার দত্তকে হত্যা । 
২৩শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের শেরপুরে পুলিশ-আবাস আক্রান্ত হয়। 
ব্রন্মাবান্ধবের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলাও এই সময়ের ঘটনা । অক্টোবরের ৪ 
তারিখে বিডন স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভায় জনতাকে নিগ্রহের জন্য সত্যচরণ দা 
এক পুলিশ সার্জেন্টের হাত কেটে প্রতিশোধ নেন। ২৭ তারিখ সরকারি 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্রন্মাবান্ধবের জীবনাবসান হয়। 

ব্রন্মাবান্ধবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাঙলার গুপ্তবৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডের 
খতিয়ান এরকম। ১৯০৭ সালের নভেম্বরে কালীপুজোর রাতে মানকুণ্ডুতে 
অরবিন্দের গুপ্তসমিতির উল্লাসকর দত্তের তৈরি মাইন পুঁতে বাঙলার লেঃ গবর্ণর 
আযগুরু ফ্রেজারের ট্রেন ওড়ানোর প্রথম চেষ্টা হয়, কিন্তু মাইনটি ফাটেনি। ৬ই 
ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে আবার মাইন পোতা হয়। এবার বিস্ফোরণ 
হলেও ফ্রেজার প্রাণে বেঁচে যান। এ-মাসেই ২৪ পরগণার চাংড়িপোতায় ডাকাতি 
হয়। ২৩ ডিসেম্বর গোয়ালন্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট বি সি আ্যালেনকে গুলি করা 
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হয়, এর ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে যান- পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি । এ-বছরে 
সহিংস কাণ্ড ও দাঙ্গার অন্যান্য নঘিবদ্ধ ঘটনা হচ্ছে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে ডাকাতি 
ও কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা । 

১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরি শিখে পারী থেকে 
ফেরেন। তার তৈরি বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেওঘরের দীঘারিয়া পাহাড়ে 
বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ হারান। অরবিন্দের দলের সদস্যেরাই পুলিশের 
চর সন্দেহে ৪ঠা মার্চ কুষ্টিয়ার এক পাদরি হিগেন বোথামকে গুলি করে, কিন্তু 
হত্যাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ-বছরেই ৩রা এপ্রিল হাওড়ার শ্রীহরিণাপাড়ায় ডাকাতি 
হয়। ১১ই এপ্রিল অরবিন্দের সমিতির বিপ্রবীরা চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যালের 
বাড়িতে বোমা ছৌড়ে। 

ব্রহ্মাবান্ধবের মৃত্যুর আগে পরে বাঙলায় এই যে গুপ্তবিপ্রবের সূত্রপাত হয়, 
রবীন্দ্রনাথ একে প্রথম থেকেই অনুমোদন করতে পারেননি। ১৮৯৭ সালে 
মহারাষ্ট্রের বিপ্লবকাণ্ডের পেছনে সরকারী দমননীতির যে ভূমিকাটুকু অস্তত তিনি 
লক্ষ করতে পেরেছিলেন, এ-ক্ষেত্রে তিনি তাও দেখতে পাননি । “সদুপায়* প্রবন্ধে 
এসব কাজকে তিনি “অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোন্ধারের নীতি” 
বলে চিহ্নিত করলেন ও এ-জাতীয় প্রচেষ্টাকে দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করে 
মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ কুষ্ঠিয়ার 
নিরপরাধ পাদরির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক 
তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং 
টি সারা ETON পা 'পরে এই 
নিবন্ধে পাদটীকা যোগ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :-“কাকিনাডার কারখানার 
হান গার সা পারা তা রা জা ent 
প্রসঙ্গ লিখিত হয়। কোন ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে 
ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায়, এই লজ্জাকর শোচনীয় 
ঘটনাই তাহার প্রমাণ 1...” €আত্মশক্তি ও সমৃহ')। এখানে উল্লেখ করা যায়, যে 
রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই “লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাটির কোনো নথিবদ্ধ বিবরণ 
আমরা পাইনি। কাকিনাড়ার (হুগলি) চার হাজার পাটকল শ্রমিকের ধর্মঘট 
১৯০৮ সালের মার্চ মাসের (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই প্রবহ্ধরচনার সমকালের) 
ঘটনা, তাই প্রবন্ধে উক্ত ঘটনাটি এ ধর্মঘটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। 

বাঙলাদেশে গুপ্তবিপ্রবের আদি অভ্যুদয় থেকে ক্ষদিরামের বোমা 
বিস্ফোরণের আগে পর্যস্ত ঘটনাবলীর এই বিবরণ থেকে আমরা এই ব্যাপারগুলো 
লক্ষ করতে পারি :_ 
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উহ 


(১) ব্রন্মাবান্ধবের জীবনকালে কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
গুপ্তবিপ্রবমূলক ঘটনার নজীর নেই- হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা হলেও সবগুলিই ব্যর্থ 
হয়। 

(২) স্বদেশী ডাকাতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে পূর্ববঙ্গে। 

(৩) নরহত্যার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই সংগঠিত হয় ব্রন্মাবাহ্ধবের মৃত্যুর পরে ও 
তার প্রায় সবগুলিই ব্যর্থ হয়। 

(৪) এই সব গুপ্তবিপ্রবী কার্যকলাপের পেছনে যেসব কারণ থাকা সম্ভব, তা 
রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট মনে করেননি, তার মতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমনে 
সরকারী দমননীতি বা পুলিশের চরবৃত্তি নিতান্তই “তুচ্ছ উপলক্ষ’, অথবা কোনো 
অপরাধই নয়৷ 

তিনি হয়তো এ-কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, ১৮৯৭ সালে পুণার 
প্লেগপীড়িতদের ওপর শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বাড়াবাড়ির মতো বাঙলাদেশে 
শাসকদের নীতিকে 'পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি” বলা 
চলেনা । সেজন্যই হয়তো বৈপ্লবিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বঙ্গীয় যুবকদের নগণ্য ও 
সামান্য কাজগুলোকেই তিনি বিরাট বিভীষিকা ও “সাংঘাতিক আক্রমণ' হিসেবে 

মক-কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবী এর কোনো কোনোটির 
পেছনে থাকলেও তা তার কাছে তত শুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। 
এ-ব্যাপারে ব্রন্মবান্ধবের মতবাদ যে আগাগোড়াই ভিন্ন ছিল, দেশব 
রা were Renta SEED TELE cntiont U0E Seu 
ভোলেননি-ও দেশবাসীকে ভুলতে দিতে চাননি, এ ব্যাপারটি আমরা তার লেখা 











বাঙলার বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা প্রথমাবধি নেতিবাচক ছিল, 
নাক কারা ৪ সী বলেই মনে করেছিলেন। 2 
[াথের এই মত ্ন্মাবান্ধবের কাছে গ্রহণযোগ্য হতোনা, একথা 





ব্রন্মবান্ধবের লেখায় কি বিপ্লববাদ সমর্থিত ? 
লেখাপত্র খুঁজে দেখা। ব্রন্মাবান্ধব ডপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের সে-সুযোগ 
অনেকটা সীমিত মুখ্যত এ কারণে যে, অবিশ্বাস্য শোনালেও মাত্র শতবর্ষ পুরানো 


* তীর অনেক প্রকাশিত রচনাই আজ দুষ্প্রাপ্য বা অশ্রাপ্য। এমন একজন কৃতবিদ্য, 
* বহুমুখী শ্রযত্রে সদাতৎপর মনীষীর রচিত কোনো গ্রন্থ আজ পাওয়া যায়না, এর 


চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে! ভমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 
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“উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়বাদ” বইটি (এরপর “জাতীয়তাবাদ 
উল্লিখিত) ও ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত '্রন্মাবাহ্ধব উপাধ্যায়ের রচনাসংশ্রহ” 
(এরপর “রচনাসংশ্রহ” নামে উল্লিখিত) এ ব্যাপারে আমাদের সম্বল, যদিও এতে 
সংকলিত তার রাজনৈতিক রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবু তার মৌলিক 





হতাশাজনক ব্যাপার-যে তিনটি নিবন্ধের জন্য তিনি রাজদ্রোত 

হন, টা ও “een পা রা Sime: weed রা সা ররর 

টি রা সারা রা সদ পেয়েছি, কাজেই 
যা-ই হোক, এবার ব্রন্মবান্ধব পরিচালিত “স্বরাজ ও “সন্ধ্যা” পত্রিকায় 

বোঝার চেষ্টা করবো। নিবন্ধগুলির শিরোনামের পাশে প্রকাশের তারিখ সহ 

আমরা এর অংশবিশেষ উদ্ধার করছি। 


বয়কটের মর্ম (সন্ধ্যা, ৩ নভেম্বর, ১৯০৬) 

“বারেবারে বলিয়াছি যে, শুধু নুন-চিনি-কাপড়ের স্বদেশি হইলে চলিবেনা । বিলাতী- 
বর্জনের অর্থ কেবল ফিরিঙ্গির মালপত্র বয়কট করা নহে-_কিল্ত খাস ফিরিঙ্গিকে বয়কট 
করা চাই। সে কি রকম।-ফিরিঙ্গি আমাদের শাসন করে । এ শাসনকার্ধে আমরা যাচিয়া 
সহায়তা করিবনা। যেখানে পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে করিতেই 
হইবে ।...কিস্তু কোনরকমেই সখ করিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিবনা। 
আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আটিবনা। 

“কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি ফিরিঙ্গিকেই বয়কট করিতে হয় ত ফিরিঙ্গির আইন 
পর্যন্ত মানা উচিত নয় ।...একটু স্থির হইয়া ভাবিলে বুঝা যায় যে বয়কট অর্থ আইন-ভঙ্গ 
নয়।...যদি আমাদের রাজা দেশী হইতেন_তবুও আমাকে এ আদালতের আইন মানিয়া 
লইতে হইত । আইন বস্তুটিকে মানিতেই হইবে। 
যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে-_বা আমি চলিয়া 
যাইতেছি আর আমার উপরে গুগ্ামি করিয়া লাঠি চালায়--তাহা হইলে আমার লাঠি 
ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার । যদি দেশীয় রাজার অধীনে 
এইরূপ অত্যাচার হয়-তাহা হইলেও আমার এরূপ প্রতিকার করিবার অধিকার আছে_ 
ফিরিঙ্গি রাজার অধীনে-কা কথা। 

“তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায়_তখন ইহা বলা হয়না যে সব আইন 
ভাঙ্গিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে, যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিংবা 
তোমাকে বেইজ্জৎ করিতে আসে-তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তাহার চৌদ্দপুরুব হউক, 
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তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়মের চেয়ে বড়। 
তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার এ কর্তামি ঘুচাইতে 
হইবে। তাহাকে অতিথি অভ্যাগতদের বাড়ীর বাহিরে স্থান দিতে হইবে । এই পরকে ঘর 
হইতে বাহির করাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও । আইন ভাঙ্গাকে 
বয়কট বলেনা । যাহাতে সেই সনাতন-তক্ক্রের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি 
এস-_তাহারই সাধনা করি-ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।” দ্রেষ্টব্য- রচনাসংগ্রহ) 

অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য। এখানে লক্ষণীয় ক 
সাধারণভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী, যদি না তা ইংরেজের অস্ত্র আইনে, 
পা ৯ ThniNeee Funnel 
মনোভাবের সমর্থক নন। (২) আত্মরক্ষায় অস্স ধরার অধিকার তার মতে 
“বিধাতার নিয়মের চেয়েও বড়ো। ‘লাঠির বদলে লাঠি” নীতি তিনি দ্বিধাহীন 
ভাষায় প্রচার করেন ও “ফিরিঙ্গি' ও চার ‘চৌদ্দপুরুষ’কে ঠেঙাতে বলেন-_ এখানে 
তিনি মনোভাবে বিপ্লবীদলের সমগোত্রীয় ৷ রবীন্দ্রনাথ হয়তো এজাতীয় রচনাকেই 
“আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপস্থা’ বলতে চেয়েছেন। (৩) শুধু দায়ে পড়েই 
ইংরেজের সহযোগিতা করতে হবে-_ এই. নীতিতে ব্রন্মাবাহ্ধবের রণকৌশলগত 
বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। (৪) ইংরেজের কর্তৃত্ব ঘোচাতে হবে এই 








সামঞ্জস্যপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের বাণীর 
চলতে হবে, তেমনই রবীন্দ্রনাথ একইকালে বলেন :- রাজার শাসন অমান্য 
করার প্রয়োজন নাই... ৷” (‘দেশনায়ক’ / সমুহ) 

আমাদের স্বরাজনীতি স্বরাজ, ২৩ ফাল্গুন, ১৩১৩) 


“রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে রাজনীতির উত্তব..। রাজা না থাকিলে রাজনীতি থাকিতে 
পারেনা । আমাদের এখন কোনো রাজা নাই। তাই আমাদের রাজনীতিও নাই।-..দিললীশ্বর 
রাজরাজেশ্খর নহেন- কেবল কর্মদোষের শার্তিবিধান করিতে দশুধর হই 
দিল্লীশ্বর রাজা বলিয়া কখনই গৃহীত হন নাই-তাই ত স্বরাজ-মহারাষ্ট্রের অত শী 
উদ্ভাবন হইয়াছিল । 

কখনই স্বীকার করিতে পারিনা_ স্বীকার করিলে ধর্মহানি হইবে। ইংরেজ যথাবিধি 
অভিষিক্ত রাজা নহে-ব্রপ্তনগুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই-হইতেও 
পারেনা ।...জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ...বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত 


তোমার এই বোধ গভীর হইবে ঘন হইবে...তত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্তী 
হইবে ৷... 
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“এস...এই গৃঢ়ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা স্বরাজের উদ্তাবনা করিতে যত্র করি। 
অতিক্ৰম না করিয়া আমরা সেই পুণ্য আস্থানে স্বরাজনীতি পালন করিব...ফিরিঙ্গি সংস্রব 
FICE রানি WEEE EFT রাত কা হেরা িনারা তো গার TEN নার 
আসে ত এ স্বরাজগড়ের নাচদুয়ারে স্থান পাইবে ।” দ্রেঃ-জাতীয়তাবা 

এই নিবন্ধটির বক্তব্যও পূর্বোদ্ধত নিবন্ধটির টা ইংরেজদের 
শাসনব্যবস্থাকে ‘অতিক্রম’ না করে তার সংস্রব ত্যাগ--নিজস্ব সমাস্তরাল ব্যবস্থার 
মাধ্যমে ফিরিঙ্গিকে বয়কট--এটাই ছিল সমকালীন স্বদেশী ভাবধারার মর্মকথা। 
বিশেষভাবে যা লক্ষণীয়-ব্রহ্মাবান্ধব নিজস্ব কৌশলে দার্শনিক ও এতিহাসিক 
যুক্তি দিয়ে পাঠকের মনে এই কথাটাই গেঁথে দেন যে, ইংরেজ ভারতবাস 
৮ তর 
আইনগত বৈধতা নেই। কিন্ত প্রকাশ্য বা সশস্ত্র সংঘাত নয়-বিদেশী শাসন 
সংস্কৃতিকে (ফিরিঙ্গিয়ানা) নীরব প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এর মূল ভাবটির সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাবের (স্বদেশী সমাজ’) খুব একটা অমিল ছিলনা । 

অবশ্য বৃটিশ সম্পর্কে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা 
যায়। ব্রন্মাবান্ধব ভারতে বৃটিশ শাসনের বৈধতা কখনই স্বীকার করেননি । তার 
চালা জরিনা 
পারেনা (পরবর্তী নিবন্ধের উদ্বৃতাংশ ত্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ কিন্ত কখনই ইংরেজের 
শাসনাধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানাননি । রাজধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে বঙ্গভঙ্গের 
টানা, সা পারি ডানা, EES বাড ররর গার রা 
জানিয়েছেন, যদিও এই শাসক যে আমাদের নমাজবহি' 
ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চাই ৷...পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত 
অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে 
যাওয়াতে সমাজ শীর্যহীন হইয়াছে।” 

ভারতবর্ষে বা বিশ্বের ইতিহাসে ইংরেজের ভূমিকা নিয়ে এই দুই মনীষীর 
খুব একটা মতভেদ নেই, কিন্তু সেই ইংরেজকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে, সেই 

প্রশ্নে দু'জনের চিন্তায় অবশ্যই কিছু স্বাতন্তজ্য আছে। ব্রন্মাবান্ধব মনে করেন, 
বিলিতি পণ্যের সঙ্গে ফিরিঙ্গি ও ফিরিঙ্গিয়ানাকেও বয়কট করতে হবে, বড়জোর 
তাদের অতিথি হিসেবে ‘ঘরের বাহিরে’ বা স্বরাজগড়ের নাচদুয়ারে' স্থান দিতে 
হবে। তার মর্তে“কোন সভ্যতার উচ্চতম শিখরারূঢ় সমাজ অর্ধসভ্য অর্ধবর্বর 
প্রবৃত্তি প্রবণ জাতির অধীনে আসিলে তাহার যে উৎকট ক্লেশ হয় আমাদের 
তাহাই হইয়াছে” (‘বেদনার সাড়া’ দ্রঃ-‘জাতীয়তাবাদ’)। তাই তিনি লেখেন :- 
“ফিরিঙ্গির আমলে কিন্ত একটানা শোষণমোষণ ।..ভারতের সর্বত্র পদদলন ব্যবস্থা 
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প্রচলিত হইয়াছে।” (এ) তিনি যখন পরিহাসচ্ছলে ইংরেজজা 
তখনও তার নিষ্ঠুর চেহারা ধরতে ভুল করেন না :-". এ এ Hate 1nd 
আছে। লোককে মেরে ধরে উড়াইয়া দেয়_আর বলে আলোকবিস্তার করিতেছি। 
মার্কিনের আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ওদের আলো ছড়ানো রঙের চোটে 
অনস্ত জ্যোতিলাভ করিয়াছে। এমনি ওদের রঙ্গ।” েফিরিঙ্গি শব্দের ব্যুৎপত্তি’, 
সন্ধ্যা, ২৩ শে নভেম্বর, ১৯০৬ / “রচনাসংপ্রহ")। 

এই একই ইতিহাসের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথও তার সমকালীন নিবন্ধাদিতে 
একাধিকবার করেছেন। তার “ভারতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধে আত্মশক্তি ও সমূহ”) 
দেখা যায় :--সভ্য যুরোপে*র ‘জগতে সপ্তাববিস্তারের' ও “এঁক্যসেতু' বন্ধনের 
কথা যেমন আছে, তেমনই চীনে ও ভারতবর্ষে ‘বর্বর’ যুরোপের “বিচ্ছেদ, বিনাশ 
ও ব্যবধান রচনার কথাও আছে আরও পরে রবীন্দ্রনাথ “ছোট ইংরেজ’ ও 
‘বড়ো ইংরেজে'র কথা বলবেন)। এই নিবন্ধেরহই একটি অংশ :-“আমেরিকা 
অস্ট্রেলিয়ায় কি ঘটিয়াছে£ যুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন 
তাহারা খ্রীস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্দ দীক্ষিত। কিন্ত আমেরিকা- 
অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মুলিত না করিয়া 
তাহারা ছাড়ে নাই..তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও 
অস্ট্রেলিয়ায় যে সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিলিত 
যাইতে পারে নাই। হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বীধিয়াছে, 
তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই ।” তাই ভারতবর্ষে হিন্দু বৌদ্ধ 
মুসলমান শ্্ীস্টান_সকলকেই স্বাগত জানাতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা নেই। তার মতে 
“বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো 
রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।” (স্বদেশী সমাজ’) 

বলা বাহুল্য, আমরা যেসব লেখাপত্র পেয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার যে, 
উপাধ্যায় এই “দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে’ তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, তার কাছে 
“ফিরিঙ্গি সংস্রব’ একটি দোষ-তিনি চান সেই সংঅ্রব-বর্জিত স্বরাজ, যা অবশ্যই 
রবীন্দ্রনাথের “ভারততীর্থ থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক বস্তু, যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের 
মধ্যে এক্যস্থাপনের জন্য “অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাহাঃ শব্দে লাঠি 
হাতে” ছুটে না গিয়ে পরকে আপন করার কথা বলেন। পেরিশিষ্টস্বদেশী 
সমাজ’)। দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান স্বদেশশ্রীতির ওপর--“পরের 
টা রা রানির রাজি রর সার নানা রা পার 
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দাগকে মানে । এ দাগকে পদদলিত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরকে আলিঙ্গন 
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করিবে অপুর্ব মিলন সংঘটিত হইবে ৷... 

“এখন জিজ্ঞাস্য-আমাদের এই বিদেশী শাসনকর্তারা কি এই ভারতীয় 
লোকসমাজের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কখনই না। বিদেশী 

“রাজা স্বদেশী হইলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা চাই_কারণ এ 
আমাদের আত্মীয় হইতে পারেনা । তজ্জন্য এ আগস্তকদের উপর লোকরক্ষার ভার দিয়া 
নিশ্চিন্তে উদাসীন হইয়া থাকিলে সমাজভঙ্গের আশু সম্ভাবনা ।...কুমিল্লার...রক্তারক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন যদি আমরা আত্মরক্ষার অধিকার শীঘ্র শীঘ্র প্রতিষ্ঠা না করি 

“আমরা যতদূর ভাবিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছোটবড় 
বাটি ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।..জেলায় জেলায় যে সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব 
হইতেছে সেই সমিতির দ্বারা এ থানা ও ঘাঁটিশুলি নিয়মিত ও পরিপালিত হইবে। 

“কেহ কেহ মনে করেন যে, এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। 
আমরা ত লুকাইবার কোনো কারণ দেখিনা । আইন বা বিধি ভাঙিবার জন্য এই সকল 
থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবেনা। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোকরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই 
ইহার আয়োজন ।...হহইতে পারে যে, ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই উদ্যোগে বিদ্ধ 
ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় হয় ততই মঙ্গল- দেশের লোকের 
চৈতন্য হইবে-সাড় হইবে- শক্তি বাড়িবে ৷...” দ্রেঃ-জাতীয়তাবাদ')। 

নিবন্ধটির প্রথমেই যে সুরে বঙ্গবিভাগকে অস্বীকার করা হয়েছে, তার 
তুলনীয় উক্তি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও আমরা পেয়েছি। মনে করা যাক 
ব্রন্নাবান্ধবের “কে বা এ দাগকে মানে”, এই তাচ্ছিল্যোক্তির পাশাপাশি 
রবীন্দ্রনাথের কথা :--“ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুই টুকরা করিতে 
গবর্নমেন্ট পারেন? আর আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি 
না?” (‘সফলতার সদুপায়)। 
নিজস্ব সংযোজন-স্বদেশী থানা । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বিষয়ে এত সুনির্দিষ্টভাবে 
তার স্বদেশী সমাজের প্রস্তাবে বলেননি। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ০4858 
আমরা ব্রন্মবান্ধবের কণ্ঠে বহুবার উচ্চারিত হতে শুনেছি এবং যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত 
ভাবেই এ-ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বৃটিশ অত্যাচারের প্রসঙ্গটি 
তুলেছেন। তবে এখানেও তিনি আইন ভাঙার পক্ষপাতী নন, সে-কারণে গুপ্ত 
কার্যবিধিরও সমর্থন করেন না। বরং তিনি নখন বলেন যে, ফিরিঙ্গিরা অন্যায় 
করলে দেশের লোকের চৈতন্য হবে-তখন যেন আমরা রবীন্দ্রনাথের “ওদের 
আঁখি যতই রক্ত হবে, ততই আখি ফুটবে”-এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 
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2০৫৫৭ 
“ব্যবস্থাতন্ত্র' গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যা সরকারী ব্যবস্থার সমান্তরাল পথে 
চলবে, কিন্ত তাকে আঘাত করবেনা (স্বদেশী সমাজ’)। তিনি যেভাবে স্বদেশী 
সমাজের “সমাজপতি” বা ‘অধিনায়ক’ ও তার “পার্ধদসভা'র প্রস্তাব দিয়েছেন, 
ব্রন্মাবান্ধবও প্রায় সেরকম ভঙ্গীতেই স্বদেশী কমিটির অধীনে জেলায় ঘাটি, 
নায়ক, অধিনায়ক ও অধিপতি নিয়োগের কথা বলেছেন (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) । 
দে কালীবাড়ী একশো পাঠা সেন্ধ্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) 

“..আমরা যে সেই ভগবানের অভয়পদে প্রাণ সপেছি-তিনি কি আমাদিগের মুখের 
দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াছি_তিনি কি 
আমাদের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন £-যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই, আপনার 
কিছুই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হঠিয়া আসিলাম, 
দিলেন, ইহাতে আমরা কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা । তবে কি বঙ্গভঙ্গে 
আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? তবে কি বানরীপাড়ার পিটুনী পুলিশের অত্যাচারে-_ 
তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙিয়া যায় নাই? তবে কি 
বরিশালে শুর্খার শুতায় আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করি নাই? তা নয় আমরা 
এতদিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব। 

“এতদিনে ভগবান স্বহস্তে আমাদের চোখের হঠুলি খুলিয়া দিলেন ।...পূর্ববঙ্গ! কেবল 
তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ ?...দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে এ 
মাদারীপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশী বীরদিগকে, জলপাইশুড়ির আদ্যনাথকে, 
ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত দেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙা বাঙলা আর কেমন 
করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়।...এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোনো উপায়ে সম্ভব হইতে 
পারিত। ফুলার যতই ঘা মারিবেন ততই ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগিবে। মিন্টোমর্লি যতই 
পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদের প্রতি যতই নির্যাতন হইবে 
ততই ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগিবে। আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই 

চরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষাসংস্কারের 

মৃত্যু না হইলে আমরা জীবনলাভ করিতে পারিব না।” প্রেচনাসংগ্রহ') 

এই নিবন্ধটি বঙ্গভঙ্গের বিধান রদ করার জন্য ভারতীয় রাজন 
আবেদন ইংল্যান্ডের “উদারপন্থী” ভারতসচিব মর্লির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার 
তিক্রিয়া় রচিত। লক্ষ করতে অসুবিধা হয়না যে, এতে ফিরিঙ্গি প্রীতি ও 
আবেদন-নিবেদনের ‘ভুয়া’ রাজনীতির প্রতি তীব্র ধিক্কার প্রকাশ করে বাঙালির 
এঁক্য ও আত্মদানকে বড় করে দেখানো হয়েছে। কৌশলে ইংরেজের দমননীতি 
ও উৎ্পীড়নের ফিরিস্তি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে যে-স্বাবলম্বনের বাণী ব্রন্মাবান্ধব 
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শুনিয়েছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মতবাদের খুব একটা বিরোধ 
নেই।” ফুলার যতই ঘা মারিবেন ততই ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগিবে”-এই 
জাতীয় কথা রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাধা গানের “ওরা ভাঙতে যতই চাবে 
জোরে / গড়বে ততই দ্বিগুণ করে”_ এই ছত্রশুলোই যেন মনে করিয়ে দেয়। 
রা EOE 
সাচ্চারভাবে বলেননি, একথা স্বীকার করতেই হবে। আমরা দেখেছি যে, 
বাঙলার বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডের একেবারে আদিপর্বেই তিনি এর পেছনে যথেষ্ট 
‘কারণ’ খুঁজে পাননি। ১৯০৪ সালে স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধেও তার প্রস্তাবিত 
'সমাজ-রাজতন্ত্রের যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত ও মৃদুভাষায় 
“পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যত হইতেছি..."বলে বৃটিশ 
দমননীতির উল্লেখ করেন। ব্রহ্মবান্ধব যেসব দমনপীড়নের উল্লেখের সুযোগ 
কখনই ছাড়েননি, তার স্পষ্ট উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের লেখায় সম্ভবত ১৯০৭ সালের 
আগে পাওয়া যায়না, স্পল্টতর উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায় ১৯০৮ সালে 
আলিপুর বোমার মামলা শুরু হবার পরবর্তীকালে লেখা প্রবন্ধগুলিতে। 
পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনির অভিভাষণে “লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেটসন, শুর্খা, 
পুন্যটিভ পুলিস ও পুলিস-রাজকতা, নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড, দলন, দমন ও 
আইনের আত্মবিস্ৃতি” এবং “প্রজাদের মধ্যেও- ত্রমশ উত্তেজনাবৃদ্ধি”র কথা 
স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও লিখলেন যে, “আজ ভারতশাসনকার্ষে 
পুনিসের সামান্য পাহারাওআলা হইতে ন্যায়দগুধারী বিচারক পর্যস্ত সকলেরই 
মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা 
ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে।” (‘সভাপতির অভিভাষণ” / 
সমূহ) ৷ এ-ক্ষেত্রে ব্রন্মাবান্ধব নিশ্চয়ই কর্ণধারদের সদিচ্ছায় এতটা আস্থা পোষণ 
করতেন না ও দমনপীড়ন “ফিরিঙ্গিজাতির* মজ্জাগত স্বভাব বলেই মনে করতেন 
এবং এখানেই দু'জনের পার্থক্য । 


কোনোকালে নাই মনসাপূজা, একেবারে দশভূজা সেন্ধ্যা, ১৩ মার্চ, 
১৯০৬) 

“এখন ছেলেবুড়ো সকলেরই বিশ্বাস যে, সেকেলে বামুনদের মতো ঘটত্ব কচকচি 
নিয়ে থাকিলে আর চলিবেনা, কালাপানি পার হয়ে ঘট ও পট তৈরি শিখে না এলে আর 
রক্ষা নাই ।..আদত কথা আমাদের শিল্পের উন্নতি করিব এই বলে কাজে লেগে যেতে 
হয়।---যেসব ছেলেপিলের কারিগরিতে মাথা আছে, তাহাদিগকে হয় তাত বুনিতে, না হয় 
চরকা কাটিতে, নাহয় কোনো ঢালাইয়ের কারখানায়, না হয় এরকম অন্য কোনো একটা 
কাজে জুড়িয়া দিতে হয়। তারপর কাজ করিতে করিতে তাদের আপনা থেকেই বুদ্ধি 
ঝুলে যায়। তখনই নূতন কি রকম কি করিলে কাজটা শীঘ্র বা সহজে হইতে পারিবে, 
সে সকল ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা হইবে। তখন বরং তাহারা বিদেশে গিয়ে কোন 
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শিল্প রীতিমতো শিখে আসিতে পারিবে। নইলে কোথায়ও কিছু নাই, দু দশজন পুথি 
মুখস্থ করা ছেলেকে বিদেশে শিল্প শিখিতে পাঠিয়ে বিশেষ কি লাভ হইবে তা ত বুঝিতে 
পারা যায়না । আমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি আর উল্টাপান্টা কাজ ।..কোনদিন মনসা 
পুজা করিলাম না, কিন্ত খেয়াল চাপিল ত একেবারে দুর্গাঠাকুর ঘরে নিয়ে আসিলাম ৷...” 
এখানে স্পষ্টতই ব্রন্গাবান্ধব স্বদেশে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে জোরদার সওয়াল 
করেছেন। দেশেও কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে, একথা ভুলে গিয়ে বিদেশে 
প্রশিক্ষণ নেবার হুজুগকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় এ-নিবন্ধের অন্যত্র তিনি 
জগদীশচন্দ্র গবেষণাগার, বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার উদাহরণ দিয়েছেন। 
এ-নিবন্ধের মূল প্রেরণা বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ- এখানে কোনো রাজনীতির কথা 
আনাই হয়নি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র স্বাবলম্বনের ভাবটি যে এতে 
নিহিত রয়েছে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়না । রবীন্দ্রনাথও যে সমকালে 
একই ধরনের চিস্তাভাবনা করেছেন, সেকথা আমরা জানি। “ইংরেজের অনুকরণ 
করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাচিবার চেষ্টা” যে নিজেকে ভোলানো মাত্র, একথা 
উল্লেখের পর তিনি যেমন যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষাশ্রহণ করেও 
ভারতবর্ষের নিজস্ব সমন্বয়ের প্রয়োজনের কথা শুনিয়েছেন (স্বদেশী সমাজ’), 
তেমনই অনেকটা ব্রহ্মাবান্ধবের সুরেই বলেছেন :- ‘আমি সেই বীর 
যুবকদিগকে অদ্য আহান করিতো রর অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের 
তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির 
সন্ধানে ((সফলতার সদুপায়’ - আত্মশক্তি ও সমূহ) ব্রহ্মাবান্ধবের সঙ্গে যেন সুর 
মিলিয়েই রবী্জনাথ 'জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া গড় করানো: ও 
‘যথার্থ আত্মসম্মানবোধে’'র উদ্রেকের প্রসঙ্গে জগদীশ ও প্রফুল্লচ 


করেছেন। ('যুনিভার্সিটি বিল’) 
কবে আঁখি ফুটিবে? (সন্ধ্যা, ১৬ মার্চ, ১৯০৬) 


“হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবারন বল, এঁরা সবাই লোক ভাল, শতবার একথা 
স্বীকার করি ; কিন্ত এঁদের সঙ্গেই কি সত্যি সত্যি আমাদের মিল আছে? না- মিলাইবার 
সম্ভাবনা আছে? আমরা যে বস্তুর জন্য লালারিত, ইহারা কি তাহার আদর করেন, না 
এ কথাটা তলাইয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মলে হয়না ।... 

“হিউম, কটন, ওয়েডারবারন প্রভৃতি ভারতবন্ধুগণ কখনো ভারতশাসনকে... 
“আমাদের শাসন’... :০ur 70115 ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণে নিদিষ্ট করেননা। এখন 
ভারতশাসন সম্পর্ণরপেই ইংরেজের ইহা কে না জ্ঞানে? আমরা 
সর্বতোভাবেই.-“নিজবাসভূমে পরবাসীহইয়া রহিয়াছি, কিন্তু কথাটা সত্য বলিয়াই যে 
প্রিয় হইবে তা ত নয়। আর এ সত্যও যে একটা বিরাট অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
ইহাও তো অস্বীকার করা যায়না । ইংরেজ আমাদের যতই উপকার করুক না কেন, এ 
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তো গরু মেরে জুতো দানের চেয়ে কখনো বেশী হইতে পারেনা। কিন্ত কোন ইংরেজই 
এই গোড়ার অন্যায়টা মানিয়া চলিতে রাজী নন। 

ইহারা ইংরেজশাসনকে মোলায়েম করিতে চান।...অপর ইংরেজের সঙ্গে ইহাদের 
প্রভেদ এই যে, তারা নির্বোধ, ইহারা বুদ্ধিমান ।...কিস্ত মুলে কাহারও ভুল নাই। সকল 
ইংরেজেরই প্রাণপাত বাসনা যে চিরদিন ভারত ব্রিটিশ পদানত থাকে। 

“তারা লোক মন্দ একথা বলিতে পারা যায়না ; কিন্ত আমরা যে বস্তু চাই, তাহারা 
আমাদের বিরোধ এই যে, তারা চান আমাদের জন্য সুশাসন আর আমরা চাই সভ্য 
স্বায়শ্তশাসন। 

“তাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা কেবলই পদে পদে বিপথগামী হইব, 
এখনো যদি ইহা বুঝিতে না পারি, তবে আর কবে আমাদের এ চক্ষু ফুটিবে?” 
(‘রচনাসংগ্রহ’) 

এখানে ব্ৰহ্মাবাহন্ধব আপোষহীন ভাষায় উদারপদ্থী ইংরেজদের স্বরূপ নরমপন্থী 
রাজনীতিকদের আর দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের মুল 
ভাব স্বাবলম্বনকে ছাড়িয়ে আরও দূরে প্রসারিত তার দৃষ্টি-বৃটিশ-সম্পর্কমুক্ত পূর্ণ 
স্বায়স্তশাসনের দ্বিধাহীন আহান তার কণ্ঠে, কিন্ত উগ্র ইংরেজবিদ্ধেষ একবারও 
প্রকাশ করেননি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমের মতো “ভারতবন্ধু” ইংরেজও যে 
১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করে অস্ত্র আইন রদ করার জন্য 
কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, এই নিবন্ধে সেকথা স্মরণ করিয়ে 
তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইংরেজ-অনুমোদিত সুশাসন কি পদার্থ, কিন্ত এই 
অস্ত্র ধরার অধিকার ইংরেজবিতাড়নের জন্য_এমন কথা একবারও বলেননি। 
তার মতে এটা আত্মরক্ষার মৌলিক অধিকারের দাবী :-“আমরা কেবল সুরক্ষিত 
হইয়া থাকিতে চাহিনা-কিস্ত সর্ববিষয়ে আপনাকে রক্ষা করিবার শক্তি ও সরঞ্জাম 
লাভ করিতে চাহি, কারণ যে আত্মরক্ষা করিতে পারেনা, যে যতই কেননা 
সুরক্ষিত হউক না-জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে সে কদাপি অচলপ্রতিষ্ঠ হইতে 
পারেনা । আমরা কেবল শান্তি চাহিনা, কিন্ত শান্তির সঙ্গে সংযমের ক্ষেত্র চাহি ;_ 
আমরা শক্তি চাই, আমরা বীর্য চাই-আমরা সাধন চাই, যাহাতে পরমার্থ জাগ্রত 
হয়।”ইত্যাদি। এখানে কিন্ত শক্তি, শান্তি ও সংযমের স্পষ্ট দাবী বৈধ অধিকারের 
পথে, এখানে গুপ্তবিপ্রবের পক্ষে কোনো ওকালতি নেই, তবে বৃটিশ শাসনের 
মূলের অন্যায়টা দেশবাসী যাতে ভুলে না যান, সে ব্যাপারে তীক্ষ সচেতনতা 
লক্ষণীয়। এ-প্রসঙ্গে আমরা আর একটি ব্যাপারও স্মরণ করিয়ে দেবো যে, 
করেছিলেন, বৃটিশসংস্রবমুক্ত সেই শ্বশাসনের দাবী এর দু'দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ 
মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন 
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পূর্ণ স্বরাজের ভাববিহুল ব্রন্মাবান্ধবের এ-জাতীয় রচনার রস “তীব্র” ও “মদির,' 
মনে হতেই পারে। 


অনুষ্ঠানপত্র (স্বরাজ, ২৬ ফাগুন, ১৩১১) 


ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া...ধ্যানধারণায় 
জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম ।..কথাটি কি। ভারত 
আবার স্বাধীন হইবে-এখন নির্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়-সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে 
হইবে ৷...নির্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম--আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু-চারিজন 
ভবঘুরে লোক এ দৈববাণী শুনিয়াছে।... 

“আবার যখন দেখিলাম আমাদের ফিরিঙ্গিভাবমুগ্ধ বাবুদের দল মুক্তির সংবাদ 
মানিতে না পারিয়া আমাদের কত কুৎসা রটাইতে লাগিল..তখনই রঙ্গ বাধিল-_ রণডঙ্কা 
বাজিয়া উঠিল। ওরা যতই নিন্দা করে তাড়না করে-ততই প্রাণে প্রাণে সিংহবল জাগিয়া 
ওঠে- প্রাণ যায় সেও স্বীকার- স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত-আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ 
কি বাতুলের কথা । তোমরা আসিয়া দেখ-_আমার মর্মস্থল চিরিয়া দেখ মর্মে মর্মে 
গ্রহ্থিতে প্রস্থিতে এ কথাটি লেখা রহিয়াছে স্বাধীনতা-_মুক্তি_স্বরাজ | 

“তোমরা অত ভয় পাও কেন। তোমরা মায়ের ছেলে-ফিরিঙ্গিকে অত ভয় কর 
কেন। কপটতা ছাড়িয়া দিয়া এস সকলে একবার সপ্তকোর্টি কণ্ঠে বলি-বন্দে মাতরম্_ 
মায়ের ছেলে হইব- স্বাধীন হইব-স্বরাজ স্থাপন করিব 1... 
আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড় যল্ত্রীয় হোমধূমে পৃত হইবে_ 
বিজয়সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে শস্য-শ্যামলতায় পূর্ণশ্রী হইবে। এস এস সবে- যাহারা 

“আর সংশয় করিওনা- সংবাদ আসিয়াছে- ভারত স্বাধীন হইবে-বিলম্ব আর নাই।” 





(রেচনাসংশ্রহ') 
এই নিবন্ধটিতে জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ সংস্রববর্জিত পুর্ণ স্বরাজের আহবান 


উদ্ঘোধষিত-_-যাতে ব্রন্মাবান্ধবের তীব্র স্বাধীনতাস্পৃহার মেজাজটা যেন অনেকটা 
ধরা যায়। এই আহ্থানের ভাবায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতই পার্থক্য থাকুক, এর 
ভঙ্গী বা আবেগ অনেকটাই যেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উদ্ধৃত প্রবহ্ধটিতে 
উপাধ্যায় যখন বলেন, “তোমরা মায়ের ছেলে”, তখন আমাদের মনে না পড়ে 
পারেনা রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী, যার বক্তব্য কিছুটা পৃথক হলেও মাতৃভূমির 
গ্রহণ করিবার বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার 
পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশে করিয়া 
দিবে। সেই সুমহৎ দিন আসিবার পুর্বে একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’, যে 
একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার রক্ষা করিবার 
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জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন।” €স্বদেশী সমাজ’) 

ব্ৰহ্মাবান্ধবের এই লেখায় দেখি ফিরিঙ্গি ও ফিরিঙ্গিয়ানাকে স্বরাজগড়ে ঢুকতে 
না দেবার সংকল্ের পরই প্রার্থনা . "ভগবান করুন যেন এই স্বরাজ নীতি 
পালনে কোন বিদ্ম না ঘটে। কেহ যদি বিঘ্ব ঘটায়, বিস্ননাশিনী শক্তি জাগিয়া 
উঠিবে। মাগো-কবে ভোর লুকানো চল্ণকমল দেখা যাইবে-আর সেই রাঙা 
চরণের জ্যোতিতে স্বরাজশ্ী ঝলসিয়া উঠিবে।” কাজেই আমরা দেখতে পাই 
যে, ভাবের দিক থেকে মিল থাকলেও এই দুই মনীষীর স্বদেশমাতৃকা ভাবের 
দিক থেকে সর্বাংশে অভিন্না নন। রবীন্দ্রনাথের ‘মা'র একহাতে যেমন “খড়গ 
বলে" অন্য হাত "শঙ্কাহরণ'ও করে, ভার ললাটনেত্র “আগুনবরণ” হলেও কিন্তু 
দুই নয়নে “স্েহের হাসি'। ব্রন্মাবান্ধবের দেশমাতৃক করালবদনা কালী--সে 
কল্পনার রবীন্দ্রনাথের সবাইকে কাছে টেনে, “আপন ভাণ্ারের চিরসঞ্চিত 
জানধর্ম বিতরণকারিণী অন্তর কোনো স্থান নেই। 

টিতে ‘বৈদান্তিক সন্গ্যাসীর রবীন্দ্রনাথ-কথিত প্রচণ্ড 
পরিবর্তনেদ্র পেছনের প্রেরণার কথা তিনি নিজেই সোজাসুজি বর্ণনা করেছেন। 
ফিরিঙ্গির শাসন সম্পর্কে ভয় কাটিয়ে ওঠার যে বাণী এখানে উচ্চারিত, তা 
বিতাড়নের জন্য অস্ত্র ধরার আহান এখানে স্পষ্ট না হলেও রণরঙ্গিনী কালীর 
রূপকের মধ্যে তার ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পারে । অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের 
চরমপন্থী বলে চিহ্তিত করা যেত, তবে কিনা এই নিবন্ধ যখন রচিত হয়, তখন 
“সন্তাসবাদ’ বা চরমপন্থা- এসব কোনো শব্দই এদেশের রাজনীতিতে প্রচলিত 
হয়নি। একথাও বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কথিত 
“বড়ো ইংরেজ'-এর তত্ব ও বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শকে জীবিত থাকলে ব্রন্মাবাহ্ধব 
হয়তো গ্রহণ করতে পারতেন না, কারণ স্বদেশের মুক্তিপ্রচেষ্টার দৃষ্টিতে 
তথাকথিত উদারপন্থী ইংরেজদের স্বরূপও তার কাছে পরিষ্কার হওয়াতে 
তাদেরও তিনি রেয়াৎ করতেন না। আনন্দবাজার পত্রিকায় “স্বদেশশ্রীতি ও 
অংশ ১৯৩১ সালে ছাপা হয়। তাতে দেখা যায় যে, তিনি আগে স্বদেশশ্রীতি না 
ভার মতে প্রেমের আদি প্রকৃতিই হচ্ছে গণ্ডিবদ্ধতা-““আদি অবস্থায় যে প্রেম 
বহুমুখী তাহা ব্যভিচারী”। কাজেই বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হলেও 

এ-পর্যস্ত উদধৃত সন্দর্ভগুলোতে জ্বালাময়ী জাতীয়তাবাদ ও আপোষহীন 
বৃটিশবিরোধিতার কথা থাকলেও এবং ভারতবাসীর | 
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কেড়ে নেবার বেদনা ঘুরে ফিরে আসলেও নৈরাজ্যবাদ বা গুপ্তবিপ্রবের কোনো 
সমর্থন আমরা পাইনি । কিন্ত এরপরেও কিছু প্রশ্ন থাকে । অস্ত্রের জোরে ইংরেজ 
খেদিয়ে দেশকে স্বাধীন করার কল্পনা সম্পর্কে বা লাঠির অতিরিক্ত অন্য কোনো 
অস্ত্র বোমা, বন্দুক) সম্পর্কে ব্রহ্মাবান্ধব কি কখনও কিছু লেখেননি? এর উত্তরে 
আবার আমাদের অসহায়ভাবে আকরতথ্যের অশ্রতুলতার কথা কবুল করতেই 
হবে। অগত্যা, ব্রন্মাবাহ্ধবের রচনার খুদকুড়ো আমরা যতটুকু পেয়েছি, তাই খুঁজে 
দেখা যাক। আমরা তার নিজের জীবনচিত্রেই দেখেছি, উঠতি যৌবনে তিনি দু” 
দু'বার ফিরিঙ্গিবিতাড়নের অভিশ্রায়ে অস্ত্রটালনা শিখতে ঘর ছেড়েছিলেন। তার 
অসমাণ্ত স্মৃতিকথা ১৯০৭ সালে স্বরাজ’ পত্রিকায় দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল ও পরে (১৯২৪) তা “আমার ভারত উদ্ধার, নামে পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এতে নিজের জীবনের এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে 
ব্রন্মাবান্ধব লেখেন :- 

এ Be SAGE SN Ee UE MO যোদ্ধা হইব, 

রন বীভুয্যের বৈধ আন্দোলন ছাড়িয়া তরবারির চমকে দিগ্দিগন্ত ঝলসাইয়া 
তুলিব. কিরিদিকে উমকাইরা দিব। 

“অনেকে বলিতে পারেন..ইহা যে বিদ্রোহের কথা, বলিলে ধরিয়া লইয়া যাইবে । তা 
ক্ষতি । সত্য চাপা দিতে গেলে নিজেই চাপা পড়িবে ৷...” (‘রচনাসংগ্রহ’) 

এখানে লক্ষণীয় যে, সশস্ত্র পঙ্থায় ফিরিঙ্গির কবল থেকে দেশোদ্ধারের 
চিন্তাকে সুকুমার বয়সের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত 
দিলেন যে, এটি তার পরিণত বয়সের সুচিন্তিত ভাবনা নয়। এখানে আর একটি 
মানসিকতারও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। “যদি ফিরিঙ্গি ভয় পায়” এই 
বাক্যবন্ধটি থেকে যেন মনে হয়, সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থন করুন বা না করুন, 
বিদ্রোহের নামে ইংরেজের ভীতিটা তার উপভোগের বস্তু এবং তারা ভয় 
পেলেও তিনি তার পরোয়া করেন না। এই মনোভাবটা আমরা পরে আবার লক্ষ 
করবো । 





রর পর te Hoy যথেষ্ট সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্বসূরি হিসেবে এইসব 
প্রচেষ্টার নায়কদের তিনি স্মরণ করেছেন : :— 
“.শিবাজীর পরে আর একবার ডাক আসে যখন ফিরিঙ্গি শঠতা ও ষড়যন্ত্র করিয়া 





বঙ্গদেশ অধিকার করে। তখন সম্ভান দায়ের অভ্যুত্থান হয়।.. ইহাদের প্রতাপে 

মিন আরা রা রি “airaiae: tent 

করেন। কিন্তু সন্গ্যাসীর ডাকে বাঙ্গালীর চৈতন্য হইল না। বাঙ্গালীরা উন্টা এ মায়ের 
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পড়েন। 

“আরও একবার ডাক আসে। সিপাহীদের শেষ আহুান। তোমরা বলিবে উহা 
বিদ্রোহ-উহা মায়ের ডাক নহে। উহাকে বিদ্রোহ বল বা বিদেশীর বিরুদ্ধে দ্রোহ বল-_ 
তোমরা যাহা ইচ্ছা, কিন্ত উহা যে স্বাধীন হইবার একটি বিপুল চেষ্টা তাহাতে তো আর 
সন্দেহ নাই। এ সিপাহী যুদ্ধের সিংহনাদেও আমাদের দেশ জাগে নাই।” বেদনার 
সাড়া” স্বরাজ, ৮ বৈশাখ, ১৩১৪ / “জাতীয়তাবাদ')। 

এই নিবন্ধে লেখকের সার বক্তব্য ছিল :--“দেশ না জাগিলে, দেশ সাড়া না 
দিলে বীরপুরুষদের আহান না অন্য কোনপ্রকার আয়োজন-যতই উহা প্রকাণ্ড 
হউক না- সার্থক হইবে না।” তাই তার স্বদেশী বীরগাছার উল্লেখ, তাই তার 
ফিরিঙ্গির আমলে "একটানা শোষণমোষণ”, “ভারতের সর্বত্র পদদলন ব্যবস্থার 
প্রচলন, 'শীসটুকু ভোজন খোসাটুকু বিতরণ’, “আদালত করিয়া খুনকে শ্লীহা 
ফাটানো ভাষণ-আইন করিয়া স্বদেশী বীরচুড়ামনিদের পেষণ’ ইত্যাদির কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদাত্ত আহান :-_-““জাশুক ব্যথা-উঠুক বেদনা-_তাহা হইলে 
দেশ জাগিবে- মায়ের ডাক শুনিয়া আর অসাড় হইয়া থাকিবে না!” এমন কথায় 
আমাদের পুনশ্চ মনে না পড়ে পারেনা রবীন্দ্রনাথের গানের অনুরূপ কলি :- 
“ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা, ততই যে ঢেউ উঠবে।” 

ব্রম্মাবাহ্ধবের জীবনকালে বাঙলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা 
দেখেছি, তা থেকে বোঝা যায়, এ সময়ে সঠিক অর্থে বোমার ব্যবহার না 
হলেও বোমার নামটি মানুষের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিলনা । আরও স্পস্ট 
করে বলতে গেলে সে-সময় বোমা তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। 
আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ব্রন্মাবাহ্ধবের কোনো লেখায় কি এই বিপ্লবীদের বোমা 
বা পিস্তলের ব্যবহার নিয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়। “সন্ধ্যায় প্রকাশিত 
“কালীমায়ীর বোমা’ নামে তার একটি প্রবন্ধের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। 
আমরা মূল রচনাটি সংগ্রহ করতে পারিনি । সরকারি তর্জমা থেকে পিটার হীসের 
‘দি বন্ধ ইন বেঙ্গল’ বইয়ে প্রবন্ধটি কিছুটা উদ্ধৃত হয়েছে, যা মূলত জে. সি 
কারের “পোলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া’ থেকে পাওয়া গেছে। আমরা অগত্যা 
এখানে সেই অংশটির পুনরনুবাদ করছি :-- 

“বট জানি PUA নানা এই পারা CTE সারাটা (জানা CHIE OUTER 
ইহার নাম মায়ীর বোমা”। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং পরীক্ষা সফল 
৪ এক ব্যক্তি ইহা এক 
হাতে লইয়া চলিতে পারে, ইহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়না ও অল্প আয়াসেই ইহাকে 
ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে বিকট শব্দে ইহা বিস্ফোরিত হয় ও ধরণীকে প্রকম্পিত 
করে।...প্রতি গৃহ হইতে একজনের সন্তানের প্রয়োজন, যে ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুশীলন করিবে। 
তাহারা কালীমায়ীর বোমা লইয়া ক্রীড়া করিবে।” (সন্ধ্যা, ৬ মে, ১৯০৭) 
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যদিও এটি আংশিক উদ্ধৃতি, তবু বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, এখানে সত্যি 
সত্যিই কোনো বাস্তব বোমার কথা বলা হয়নি। বোমার আসন্ন আবির্ভাবের কথা 
রূপকের ছলে বলে যেন ফিরিঙ্গি প্রভুদের সঙ্গে ব্রন্মাবাহ্ধব তার স্বভাবসিদ্ধ মস্করা 
করেছেন। বইটির লেখক হীস সাহেবও এই উদ্ধৃতির পর মন্তব্য করেছেন, “এই 
নিবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয় দেখানো । “সন্ধ্যার পাঠকবর্গ বা বৃটিশ পুলিশ 
কেউই এটাকে সত্যি বলে গ্রহণ করেছিল, এমনটা বলা যায়না ।” আমরা যদি 
ইংরেজ শাসকদের ভয় পাওয়াতে ব্রহ্মাবান্ধবের উল্লসিত হওয়ার পূর্বোল্লিখিত 

কতার কথা মনে রাখি, তা হলে পিটার হীসের এই মন্তব্য খুব অযৌক্তিক 
ঠেকেনা। এখানে সংহারশক্তির প্রতীক কালীর নামের সঙ্গে বোমাকে যুক্ত করে 
ব্রন্মাবাহ্ধব যেন এই ভয়ের মাত্রাটাকে আরও গাঢ় করে তুলতে চেয়েছেন। 

বাস্তব তথ্যের দিক দিয়ে বলা যায় যে, তখনও বাঙলাদেশে বোমা তৈরি 
হয়নি, অরবিন্দ-বারীন্দ্রের গুপ্ত সমিতির হেম দাস তখনও বোমার কারিগর হয়ে 
বিদেশ থেকে ফেরেননি। উল্লাসকর দত্ত বা আরো কেউ কেউ স্বদেশী 
ল্যাবরেটরিতে নাইট্রোপ্লিসারিন, পারদের ফালমিনেট, পিকরিক আাসিডভ ইত্যাদি 
উপকরণ জুটিয়ে যে জিনিস তৈরির চেষ্টা করছিলেন, সেটাকে হয়তো আজকের 
যুগে কালীপুজোর রাতে যেসব বালভোগ্য “বোমার ব্যবহার হয়, তারই কিছুটা 
উন্নত সংস্করণ বলা যায়। কিন্ত ব্রন্মাবান্ধবের এই প্রবন্ধ রচনার সময় ০স-জিনিসও 
জন্মলাভ করেনি । ফুলার সাহেবের ট্রেন ওড়াবার জন্য প্রথম মাইনটি পৌতা হয়: 
(সেও ঘটনাচক্রে কালীপূজোর রাতেই) ব্রন্মাবাহ্ধবের মৃত্যুর পরবর্তীকালেই এবং 
সঠিক অর্থে যাকে বোমা বলা যায় ও যার প্রথম অসফল বিস্ফোরণ ঘটে 
দেওঘরে ও সফল বিস্ফোরণ ঘটে মজঃফরপুরে, সেগুলি সবই তখন ছিল 
ভবিষ্যতের গর্ভে। কাজেই আলোচ্য প্রবন্ধে বোমার কথায় সমকালে কারও 
শুরুত্ব না দেওয়াতে অস্বাভাবিকতা নেই। সরকার যদি সত্যিই মনে করতো যে, 
ব্রন্মাবান্ধব বোমা তৈরির বাস্তব প্রচেষ্ঠার খবর জানেন, তাহ*লে এই প্রবন্ধটির 

বাস্তবিকপক্ষে যে-তিনটি প্রবন্ধের জন্য তার নামে রাজদ্রোহের মামলা হয়, 
সেগুলিতে বোমা বা গুপ্তবিপ্রবের সমর্থনে কিছু ছিল না কিনা তা জানা গেলে 
আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা প্রবহ্ধগুলি 
সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু ‘দি বন্ব ইন বেঙ্গল' এর লেখক উল্লেখ করেছেন, 
এই নিবন্ধগুলির একটিতে নাকি এমন কথা ছিল :--অস্ত্র ধরো ভ্রাতৃগণ, অস্ত্র 
ধরো। মুক্তির দিন সমাসন্ন। তবে একি আত্মরক্ষার লাঠি, না ফিরিঙ্গি বিতাড়নের 
বোমা, সেকথা স্পষ্ট করে বলার উপায় নেই। 
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আমাদের উদ্ধৃত নিবন্ধগুলি থেকে ব্রহ্মবান্ধবের মানসিকতার যতটুকু পরিচয় 
হয়, তা থেকে ডগ্র বৃটিশবিরোধী, আপোষহীন স্বাধীনতাপ্রয়াসী, 
একজন বুদ্ধিদীপ্ত মনীষীকে দেখতে পাই, যিনি আইনের শাসনকে মেনে চলার 
সে-শাসককে বিতাড়নের জনা অস্ত্র ধরার তিনি পক্ষপাতী কিনা, সেকথা যথেষ্ট 
পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়না। কিন্তু কেউ যদি বলতে চান যে, ব্রল্মাবান্ধব বৃটিশ 
তাড়নের পক্ষেই প্রকাশ্য বা গুপ্তবিপ্রবের সমর্থক ছিলেন, তাদেরও এক্ষেত্রে 
একটি যুক্তি থাকতে পারে । সেই যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, বাস্তবে গুপ্তবিপ্রবের 
সমর্থক বা সহযোগী হয়েও কেউ কৌশল হিসেবেই সেকথা শাসকপক্ষের চোখে 
গোপন রাখার জন্য বা তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাস্তির কথা, আইনের শাসনের 
কথা লিখতে পারেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ 
অরবিন্দ ঘোষ, যিনি একটি গুপ্তসমিতির তাত্বিক নেতা হয়েও এবং তার নানা 
নানা নিবন্ধ এমনভাবে লিখে গেছেন, যাতে কারও সন্দেহ না হয় যে, এ সব 
আকশনের পেছনে তার মস্তিষ্ক কাজ করছে। এমন কি, আলিপুর বোমার 
মামলায় অভিযুক্ত হয়েও যখন তিনি প্রমাণাভাবে খালাস পান ও পরবর্তীকালে 
সাময়িকপত্রে “কারাকাহিনী নামে স্মৃতিকথা লেখেন, তাতে মজঃফরপুরে 
বোমাবিস্ফারণ সহ অন্যান্য ঘটনার এমনভাবে বিবরণ দেন, যাতে মনে হয়, তিনি 
জনের মতোই এ প্রচেষ্টার সংবাদ পান। ব্রন্দাবাহ্ধবের 

ক্ষেত্রেও কি তেমন সম্ভাবনা থাকতে পারেনা? 
এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, হ্যা, তত্বগতভাবে তেমন সম্ভাবনা থাকতেই 
খাতিরে সত্যি বলে মেনেও নেওয়া যায়, তবে বড়জোর এটুকু বলা যায় যে, এই 
অভিযুক্ত নিবন্ধগুলি লেখার সময় তিনি তত্বগতভাবে সশস্ত্র পহ্থার সমর্থক হয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্ত চার অধ্যায়ের ‘আভাস’ অংশে ও পরে তার সুত্র ধরে পেশ 
করা কৈফিয়ৎটিতে রবীন্দ্রনাথের যে-মূল দাবী, সেটার যাথার্থ্য বিচার করার জন্য 
সংশ্লিষ্ট হবার কোনো পারিপার্শিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা। অরবিন্দ কৌশল 
হিসেবে সমকালে তার বৈপ্রবিক যোগসুত্রের কথা অস্বীকার করলেও বা সে- 
সম্পর্কে নীরব থাকলেও এ বিপ্লবপ্রচেষ্টার নানা অংশীদারের স্মৃতিকথা, 
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প্রত্যক্ষদশরি বিবরণ থেকে যেমন তার বৈপ্রবিক কর্মে সংশ্লেষের অনেক সাক্ষ্য 
পাওয়া গেছে, ব্রন্মাবান্ধবের ক্ষেত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় কি? 

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি ছোট বিবরণ ছাড়া আর কিছু পাইনি, যার ভিত্তিতে 
ব্রন্মাবাহ্ধবের ব্রন্মাবাহ্ধবের বিপ্রবীদলের সঙ্গে সংশ্রবের অনুমানকে সমর্থন করা 
যায়। এই বিবরণ অনুযায়ী ব্রন্মাবাহ্ধব নাকি ‘যুগান্তর’ দলের আড্ডায় গিয়ে 
গুপ্তসমিতির সদস্য অবিনাশ ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন, “আমাকে একটা বোমা 
দাও, প্রথম বোমাটা আমিই ছুঁড়বো।” এখানে উল্লেখ করা যায়, অরবিন্দের 
দলের ছেলেরা ব্রদ্মাবান্ধবের জীবনকালে কোনো বোমা তৈরি করতে পারেনি, 

ন ঢ হত্যার প্রচেষ্ট। শুরু হয়ে গিয়েছিল। ব্রন্মাবানহ্ধবের সঙ্গে এই 
দলের যুবকদের পরিচয় আদৌ অসম্ভব নয় ও তাদের বোমা তৈরির প্রয়াসের 
কথা তিনি জ:।তেন, এটাও হতেই পারে। 

গিরিজাশস্কবর রায়চৌধুরীর “শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত 
এই বিবরণকে সত্যি বলে গ্রহণ করলে এ থেকে দু'টি সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে শ্রহণ 
করা চ'.::, যথা :-€১) ব্রন্মাবান্ধব সশস্ত্র বিপ্রবপন্থাকে কার্যত সমর্থন করতেন, 
বৃটিশদের সন্ধস্ত করার কারণেই হোক, বা স্বদেশী যুবকদের আত্মবিশ্বাসের 
করেননি ও কয়েকজন বিপ্রবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় তার ছিল। এখানে উল্লেখ 
করা যায় যে, বিশিষ্ট বিপ্রবী ও “যুগাম্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 
সঙ্গেও ব্রহ্গাবান্ধবের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল । “সন্ধ্যা রাজদ্রোহের মামলার সমকালেই 
ভূপেন্দ্রনাথ রাজদ্রোহমূলক লেখার অভিযোগে প্রেপ্তার হন। জেলে যাবার দিন 
অসুস্থ ব্রন্মাবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে দুঃখ করে বলেন, 
অচিরেই তার এই আফসোস দূর করার ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছিল। এ থেকে 
বলা যেতে পারে যে, বিপ্লবী যুবকদের সম্পর্কে তার সহানুভূতি ছিল--না 
করতেন। “ফিরিঙ্গি'র অত্যাচারের বা বেয়াদবির প্রতিবাদ যারা করতো, কাজে 
কাজেই তারা তার উৎসাহপাত্র ছিল। এমন এক যুবককে, কোনো বিদেশী 
কোম্পানীর "সাহেব ঠেঙাইয়া” যার “হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল', তিনি কোনো 
স্বদেশী সভার উদ্যোক্তাদের কাছে যে-চিঠি দিয়ে পাঠান, তাতে দেখি, একে “বড 
তেজস্বী যুবক’ বলে পরিচয় দিয়ে ব্রন্মবান্ধব অনুরোধ করছেন :_ “ইহাকে সভায় 
সহজেই অনুমেয় । 
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(২) এই বিবরণে ব্রহ্মাবান্ধবের উক্তি থেকে এই কথাও নিদ্দবির্ধায় বলা যায় 
তিনি এই দলের বাইরের লোকই ছিলেন। তিনি নিজে বিপ্রবী গোস্ঠীভুক্ত 
হলে'-আমাকে একটা বোমা দাও”--অপরকে এমন অনুরোধ কখনোই করতেন 
না। গিরিজাশঙ্কর তার গ্রঙ্থে লিখেছেন যে, হাতে কলমে বৈপ্লবিক কাজ না 
করলেও শুপ্তসমিতির পরামর্শে যোগ না দিলেও তাদের কাজে তার সহানুভূতি 
ছিল। এই বিবরণটি থেকে আরও অগ্রসর হয়ে একথাও বলা যায় যে, বিপ্রবীদল 
বা তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্রন্মাবান্ধবের সংযোগ তেমন ঘনিষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য 
হলে অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সমিতি বা অন্য দলভুক্ত বিপ্রবকর্মীদের স্মৃতিকথায় তার 
সাক্ষ্য অবশ্যই পাওয়া যেত। “যুগান্তর” গোষ্ঠীর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উমা ও হরিদাস 
মুখোপাধ্যায়ের বইটির ভূমিকা লেখার সময় তেমন কোনো তথ্য জানাননি । 
স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতেই বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্রবীসমিতির 
সদস্যেরা “সোনার বাঙলা’ নামে যে পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন, তার ভাষার 
সঙ্গে “সন্ধ্যা? পত্রিকার ভাষার মিলের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এ মিল 
দেখে পুলিশি গোয়েন্দারা সন্দেহ করেছিল যে, এটি ব্রহ্মা 
“ইংলিশম্যান” পত্রিকাটি তো 4 এ গা 
আছে বলেও দাবী করেছিল ও একে নির্মল করার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলেছিল । 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেদিনীপুরে 
চারি একটি প্রচারপুক্তিকা বিলি করার সময় পরবর্তীকালের বিপ্লবী শহীদ 

রর চি টা TUE রাত হর তা রন OVEN SOE আনি 
৭ দ্রোহের 
মামলা)। এ-বছরই পূর্ববাঙলা ও আসাম সরকার আর বাঙলা সরকার এই 
প্তিকা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দাদের ২০ 
নভেম্বর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, রচনারীতির বিচারে এ পুস্তিকা “সন্ধ্যা 
সম্পাদক ব্রন্মাবাহ্ধবের লেখা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ৫ ডিসেম্বরের রিপোর্টে 
আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয় যে, কালীঘাটে 'শ্রতিজ্ঞা' পত্রিকার অফিসে 
বসে তার সম্পাদক জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে ব্রন্মাবাহ্ধবহ 
নাকি এ পুস্তিকা রচনা করেন। ২ জানুয়ারি, ১৯০৭-এর রিপোর্টে বলা হয়, 
‘সোনার বাঙলা, ও 'রাজাকে'_ এই দু'টি পুস্তিকাই নাকি ব্রহ্মাবান্ধব ও 
জ্যোতিলাল মিলে লেখেন ও পপ্রতিজ্ঞা'র প্রেসেই ছাপান। এই জ্যোতিলালও 
বৃটিশবিরোধী লেখালেখি করতেন, হিংসাত্মক কর্মপদ্ধতিকেও নাকি তার 
'প্রতিজ্ঞা-পত্রে সমর্থন করা হতো এবং অস্ত্রধারণের আহান জানিয়ে ‘জাগরণ’ 
নামে একটি কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। এঁর সঙ্গে ব্রন্মাবাহ্ধবের “আত্মিক 
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যোগাযোগ ছিল-_ এমনটা হতেই পারে। কিন্তু আমাদের কাছে যে তথ্য জরুরি, 
তা হচ্ছে, কোনো গুপ্তসমিতির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন কিনা । পুলিশ অবশ্যই 
তেমন কিছু খুঁজে পায়নি ও “সোনার বাঙলা’ নিয়ে মামলা না করারই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল। এমন কি, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও উপাধ্যায় যে “সোনার বাঙলার 
লেখক, এই অনুমান স্বীকার করেননি । তিনি “জাতীয়বাদ" গ্রঙ্থের লেখকদের 
কাছে বলেছিলেন যে, 'পুর্তিকার রচনা ও প্রচারের দায়িত্বে ছিল বাঙলার 
বৈপ্রবিক শুপ্তসমিতিগুলো। ব্রহ্মাবান্ধবের ঘনিষ্ট সারদাচরণ সেন €৫সন্ধ্যার 
ম্যানেজার) বা বিপ্রবী অবিনাশ ভন্টাচার্যও এ-ব্যাপারে ব্রহ্মাবান্ধবের জড়িত থাকার 
বিষয়ে কিছু জানেননা বলেছেন। সুতরাং তার শুপ্তবিপ্রবের প্রচেষ্টার সঙ্গে 
যোগাযোগের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা । 

এখানে ব্রহ্মবান্ধবের বৈপ্রবিক কাজকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মম্তব্যটির যো 
আমাদের মতে অনুমানভিত্তিক) স্বরূপ বিচারও কিছুটা জরুরি হয়ে পড়ে । “আমার 
খুব পতন হয়েছে”এই কথাটিকে ব্রন্মাবান্ধবের অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ ভেবে নিয়েই 
সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি গুপ্তসমিতির রাজনৈতিক ডাকাতি 
বা হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায় নিজে জড়িত ছিলেন বলেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও 
এর ভিত্তিতে তিনি পরবর্তীকালেও জোরের সঙ্গে তার অনুমানকে বাস্তব সাক্ষ্য 
বলে সমর্থন করে গেছেন । কিন্তু বাঙউলাদেশে বিশ্লবপ্রচেষ্টার যেটুকু ইতিহাস আমরা 
সংগ্রহ করেছি, তা থেকে পাঠক দেখতে পাবেন, ব্রহ্মবান্ধবের জীবনকালে এমন 
কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা বিল্লবীরা ঘটাননি, নিট বা লন রা রাছা রা 
করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটে আসতে পারেন। কার্যত ব্রন্মাবাহ মৃত্যুর 
ক HEGRE abt Ran ADO et atti ant We 
হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। কিছু স্বদেশি ডাকাতিও অবশ্য এ সময়ে ঘটেছে, কিন্ত তার 
সিংহভাগ হয়েছে পূর্ববঙ্গে। কলকাতাবাসী ব্রন্মাবান্ধবের যদি নিজস্ব কোনো 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকেও থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে তিনি এককভাবে এসব 
ধরা না পড়াটা যেমন অসম্ভব, তেমনই কলকাতায় বসে পূর্ববাংলা বা কোনো সুদূর 
অঞ্চলে দলের মাধ্যমে তার ডাকাতি বা অন্য কোনো বৈশ্বিক আ্কশনের চিস্তাও 
অতিশয় কষ্টকল্পনা । রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসে ডাকাতি করতে গিয়ে এক বিধবাকে 
EE OT 

সরকার রাড ক নিবন্ধ রচনার জন্য তাকে দু’-দুটি মামলায় অভিযুক্ত 
করেছিল, বৈপ্লবিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকার জন্য নয়। সুতরাং এরপর রবীন্দ্রনাথের 
ব্যাখ্যাপদ্ধতিটি বিচারের জন্য আমাদের পরবর্তী অন্বিষ্ট বিষয় হওয়া উচিত--'পতন 
বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝেছিলেন ও ব্রন্মাবান্ধব এ কথায় কি বুঝিয়ে থাকতে 
পারেন। 
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“অধর্স' ও “পাপ'- রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা 

বাঙলাদেশে সশস্ত্র বিপ্লববাদের উদ্তবের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ একে 
“অধর্ম ও ‘পাপ’ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। ক্ষুদিরামের বোমানিক্ষেপের খবর 
তার প্রথম প্রতিক্রিয়াটি দেখা যেতে পারে :-“মজঃফরপুরে বন্ব ফেলিয়া দুইটি 
ংরেজ স্ত্ীলোককে হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়াছে আমার চিত্ত অতিশয় পীড়িত 
হইয়া আছে। এইরূপ অধর্ম ও কাপুরুষতার সাহায্যে দেশকে যাহারা বড় করিতে 
চায়, তাহাদের কিসে চৈতন্য হইবে জানিনা ।...ধর্মের মুখ চাহিয়া দুঃখ সহা যায়, 
কিন্তু এমন পাপের বোঝা দেশ কি করিয়া বহন করিবে ।...দেশহিতের নাম 
করিয়া লোকের মনে যে পাপের অগ্নি ভ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া চিত্ত 
ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে।” €োলীমোহন ঘোষকে লেখা চিঠি, ১৯ বৈশাখ, 
১৩১৫) আবার একই ব্যক্তিকে লেখা ২৪০ে আশ্বিন একই প্রসঙ্গে লেখা চিঠির 
অংশ :-“যাহারা দেশের মঙ্গলসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকেও অত্যন্ত 
কঠোরভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। কোনো আত্মবিস্মৃত উন্মন্ততা, কোনো পাপ 
যদি ব্রতধারীদের মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তিরস্কৃত 
করা কর্তব্য হইবে ।...এইরূপ সঙ্কটের সময় যদি আমাদের ধর্মব্রতের বিশুদ্ধতা 
অথবা আশু কার্যোদ্ধারের প্রলোভনে আমরা পাপকেও যজ্ঞস্থলে আহান করিয়া 
লই, তবে আমাদের সংকল্প দেখিতে দেখিতে বিকৃতি ও দুর্গাতির জন্য অবতরণ 
এইসময়ে যারা দেশের মুক্তিকামনায় গুপ্তবিপ্রবের পথে অবতীর্ণ, রবীন্দ্রনাথের 
চোখে তারা নৈতিকভাবে অধঃপতিত চোর-ডাকাত-খুনীর সমতুল্য বলেই প্রতিভাত 
হন :--“মহৎ আবেগে মানুষকে মহৎ করিয়া না তুলিয়া তাহাকে যদি চোর ডাকাত 
মিথ্যুক ও খুনী করিয়া দাড় করায় তবে মনুষ্যসমাজে আমরা মাথা তুলিব কি 
লইয়া? (একহ ব্যক্তিকে লেখা, ২৩শে কার্তিক, ১৩১৫) সমকালে লেখা 
“দেশহিত” প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন ছিল যে, বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
সকলে অভিযোগ করলেও যেসব স্বদেশীয় এসব যুবকদের “অধর্ম ও ‘পাপের 
পথে প্রবৃত্ত করছ, তাদের কেন সকলে মিলে ভর্থসনা করছে না! 

বাঙলায় বিপ্লববাদের সূচনার সময় থেকে বোমানিক্ষেপ পর্যস্ত স্বদেশী 
রাজনীতির এই সশস্ত্র তন্ত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এটুকু বিবর্তন লক্ষ 
করা যায় যে, তিনি এগুলির পেছনের কারণকে আর নিতান্ত তুচ্ছ উপলক্ষ বলে 
লঘু করছেননা, বরং রাজশক্তির নির্দয়তা, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, দমননীতির 
প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাঙলাদেশের এই “মনের জ্বালাকে তিনি ‘পথ ও পাথেয়’, 
“সমস্যা” প্রভৃতি প্রবন্ধে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্ত বিপ্লববাদীদের 
এইসব “দুশ্চেষ্টা” সম্পর্কে তার মন একটুও নরম হয়নি । প্রকাশ্য প্রবন্ধে 'বলদর্পে 
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অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন” ইংরেজশাসনের স্বপীকৃত পাপের বোঝা “নিদারুণ বিপ্লবে 
পরিণত হবেই-এমন কথা স্বীকার করলেও ঘনিষ্ঠজনকে লেখা চিঠিপত্রে তিনি 
রন রা রা লা “পাপ” ও ক্ষুদ্র’ প্রবৃত্তির 
৫ সর রা এ পাওয়া যায় ১৯১২ সালে, যখন বড়লাট 
হার্ভিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে প্রায় একই 
ভাষায় লেখন :--“...দিল্লিতে হার্ডিজ্ের ওপর কে একজন বোমা ছুড়ে মেরেছে। 
পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের 
কাজে লাগাব, কা তো গোল্লায় যায় তারপর সেই পাপটাকে সামলায় 
কে?”(১০ই পৌষ, ১৩.১৯) 

১৯৩৪ সালে ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসটি রচনার রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির 
নৈতিক দিক সম্পর্কে তার মূল বিশ্বাস অপরিবর্তিত ছিল বলেই মনে হয়। তাই 
বিপ্লবপন্থীদের নৈতিক পতন সম্পর্কে তিনি উপন্যাসের নায়ক অতীনের মুখে এই 
ধরনের ভাষণ বসিয়ে দিয়েছেন :-মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, 
ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি, একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাকের 
তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ।...দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণকে 
বাচিয়ে তোলা যায়, এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল 
পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে হয়েছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য 
আবেগে গশুমরে গুমরে উঠছে-এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, 
সুডঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হত বড় কথা 1...” 
ইত্যাদি । বুঝতে অসুবিধা হয়না, এ-ভাষণ অতীনের নয়, এ-বাণী রবীন্দ্রনাথ 
সাউদি কারণ শেষপর্যন্ত উদগ্র 

ব দর পথ তিনি বর্জন করেছিলেন, রা হা জানান 
বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় যিনি ‘কটকটে স্বদেশী’, সেই ব্ৰহ্মাবান্ধব তার 
আপোষহীন জ্বালাময়ী জাতীয়তাবাদের পথকে ভুল বলে উপলব্ধি করেছিলেন, 
এমন ইঙ্গিত তিনি শেষপর্যন্ত যে-আদর্শের জন্য লড়াই করে গেছেন, তার প্রতি 
অবিচারই বলতে হবে। ' 

দলগত কর্মের দিক থেকে নিজের অবলম্বিত কোনো পন্থার ভুল বুঝেও 
কির্মজাল জড়িয়ে ধরার” জন্য তা থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ার রবীন্দ্রনাথের 
নি নার মারা EOE HES পারা 200, তবু মতবাদের দিক 

দর “নিম্ফল"' ও আত্মিক পতন’ বলে বুঝলে ও তার প্রতিবাদ 
বুকের মধ্যে net wun Uo সেকথা ঘোষণা করতে সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী 
ব্রন্মাবান্ধবের তো বাধা থাকার কথা নয়। যিনি সারাজীবনে বারবার নিজের পূর্ব- 
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আচরিত পন্থার ভুল স্বীকার করেছেন, তিনি এই শেষ পর্বের মতবাদকেও যদি 
ভুল বলে বুঝে থাকতেন, তবে সেকথা পত্রপত্রিকায় লেখা বা আদালতে 
জবানবন্দির মাধ্যমে প্রকাশ করতে তার কী অসুবিধা ছিল বোঝা যায়না । 
কালীঘাটে দেবীমুর্ভির সামনে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 
যে প্রার্থনাবাক্য বলেছিলেন আমাদের আলোচনার শেষাংশে উদ্ভৃত), তাতে তার 
দেশের কাজ সম্পর্কে যে উক্তি আছে, তাতে অনুতাপের চিহুমাত্র নেই । 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথর এই অন্তত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের ‘চার অধ্যায়'-এর 
সেই সমকালীন সমালোচকের বক্তব্যই মনে পড়ে যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অতীন 
চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তার মুখ দিয়ে নিজের কথাগুলি বলবার জন্য । বিপ্লববাদ 
সেহেতু তার এই অভিপ্রায় বাঙালি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে একথা 
উক্তিকে স্বকীয় ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করেছিলেন। কিন্ত তাসত্বেও সমালোচনা 
এড়াতে না পেরে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন যে, উপন্যাসে ব্যক্ত মতামতগুলি 
চব্রিত্রগুলিকে সমর্থনের জন্যই এসেছে, যেগুলি লেখকের ব্যক্তিগত মতবাদের 
সঙ্গে মেলে কিনা, সাহিত্যবিচারে সে কথা বাহ্য। আমাদের কিন্তু আজ একথা 
মনে না হয়ে পারেনা যে, “বাস্তব সাক্ষ্য, হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে-ব্রন্মবান্ধবকে 
উপস্থিত করেছিলেন-তা বস্তুত একটিমাত্র বাস্তব সংলাপের বালুকণাকে ঘিরে 
বহুলাংশে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও কল্পনার বাম্পে রচিত রবীন্দ্রমানসের একটি 
মুক্তোবিশেষ। সশস্ত্র বিপ্পববাদ সম্পর্কে ব্রন্মাবান্ধবের মোহমুক্তি হয়েছিল_ 
রবীন্দ্রনাথের এমন ‘আভাস’ তো দুরস্থান, তিনি এই বিল্লবকর্মে যে স্বয়ং লিপ্ত 
হয়েছিলেন, সেটাও প্রমাণ করার মতো কোনো সাক্ষ্যই আমরা খুঁজে পাহনা। 
তাই অতীনের স্বভাবভ্রষ্টতার বাস্তব সাক্ষ্যরূপণে রবীন্দ্রনাথ কেন ও কিভাবে 
ব্রহ্াবাহ্ধবের উল্লেখ করেছিলেন, তার সহজ কোনো ব্যাখ্যা মেলা মুশকিল । 


পাপ ও অধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানদণ্ড ও মুল্যায়নের কিছু নিদর্শন আমরা 
তার লেখা থেকে উদ্ধার করেছি। তিনি যেহেতু সেই ধারণা ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের 
চরিত্রে আরোপ করে একটি শুরুতর অনুমান করেছেন ও তার ভিত্তিতে একটি 
উপন্যাস রচনা করেছেন, সেহেতু ব্রন্মাবান্ধবের কাছে ‘পাপ’ ইত্যাদি শব্দগুলো ঠিক 
অনুরূপ তাৎপর্য বহন করতো কিনা, সেই বিচারেরও কিছুটা প্রয়োজন আছে। যে- 
সময়ে ব্রহ্মবাহ্ধবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথিত সাক্ষাৎকারটি হয়, সে-সময়ের। 
অর্থাৎ ব্রন্মাবান্ধবের জীবনের শেষ কয়েক বছর লেখাপত্র থেকে মনে হয় যে, 
নিজের ওপরে সহজেই পাপ বা কলঙ্কের আরোপ ব্রন্মাবান্ধবের মনস্তত্বের একটি 
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বিশিষ্ট অভিব্যক্তি-ছিল। অতি সাধারণ ব্যাপারেও আবেগাক্রান্ত হয়ে তিনি অন্যের 
মহত্তবের বা বিরাটত্বের সামনে নিজেকে ‘নীচ’ বা ‘পাপী’ মনে করেছেন, এমন কি, 
সেই ‘পাপ’ শব্দে সমস্ত পৃথিবীকেই বিশেষিত করেছেন। এক একজন মানুষের 
নিজস্ব অভিব্যক্তি বা বাগ্ধারার এগুলিই বৈশিল্্য ৷ 

আমরা ব্রন্বাবান্ধবের যে জীবনচিত্রটি ইতিপূর্বে পেশ করেছি, তা থেকে দেখা 
যায় যে, বারেবারে দিকপরিবর্তন এই অশান্ত ব্যক্তিত্বের একটি সাধারণ লক্ষণ 
ছিল, যাকে তার জীবনীকারেরা কেউ বলেছেন “কীর্তিনাশা নদীর বাক", কেউ বা 
বলেছেন “দোলাচলবৃত্তি'। জীবনের এক একটি পথ পরিবর্তনের পরেই তার মনে 
হতো, পূর্ব পঙ্থাটি ছিল ভুল এবং সেই পরিবর্তনের সন্ধিলপগ্নে সেই ভুলের জন্য 
তার অনুতাপও ছিল আন্তরিক ও সোচ্চার। এইভাবেই একদা ব্রাহ্ম, তারপর 
প্রোটেস্ট্যান্ট মত থেকে ক্যাথলিক এবং তারপর আমাদের আলোচ্য সময়পর্বে 
আবার তার সনাতন হিন্দুত্বের কোলে আশ্রয় গ্রহণ। কখনও শিক্ষক, কখনও 
ধর্মপ্রচারক, কখনও বা জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক। এভাবেই একদা ক্যাথলিকরূপে 
গেলেন পাশ্চাত্যে! তার এই স্বধর্মে ফিরে আসা’ পর্বের মানসিক ঝড়ঝঞ্জার 
১৯শে চৈত্র ১৩১৩ সংখ্যায় শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তার “অনুতপ্ত” স্বীকারোক্তি :_ 

এ এ ng sco ban Seas Arent hein 
হুঙ্কার মুখরিত নর্তনদৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইলে পাপতনুও পুলক-রোমাঞ্চে 
কদস্বাকৃতি ধারণ করে। তাহার পুণ্য সংস্পর্শে আমি ধন্য হইয়াছি। তাহার 
শ্রীচরণযুগল আমার পাপ-অঙ্গে তিনি অর্পণ করিয়াছি 
করকমল সঞ্চালন করিয়া এই হতভাগ্যকে আদর 
স্থিতির কথা গীতাতে বর্ণিত আছে, তাহাই তিনি জীবনে সিদ্ধ করিয়া এই পাপ- 
পৃথিবীতে দেখাইতে আসিয়াছিলেন।...”” (যোগেশচন্দ্র বাগলের “সাহিত্যসাধক 
চরিতমালা'য় উদ্ধৃত_অধোরেখ আমাদের) 

এই সময় দিক পরিবর্তনের ঝৌকে পূর্ববর্তী ধর্মীয় মতের কথা স্মরণ করে 
তার নিজেকে “হতভাগ্য” ‘নীচাশয়’ বা অধহঃপতিত মনে করা তার পক্ষে যে 
বিরল ঘটনা ছিলনা, তার আর একটি নিদর্শন তার শেষজীবনের একটি বৈরাগ্য 
কবলিত উক্তি যো তিনি কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাড়িয়ে বলেছিলেন বলে বঙ্গ 
বাসী’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল) থেকে দেখা যেতে পারে :- 

“মা, আমার এই দেহভার বহন করিতে আর সাধ নাই-বড়ই কলঙ্কিত অপবিত্র 
দেহ, আমার আবার ব্রাহ্মণ দেহ দিও, সদাচারসম্পন্ন ব্রান্মাণগৃহে আমাকে পাঠাইয়া 
দিও...তোমার ব্রত উদ্যাপনের পক্ষে সহায়তা করিব। আমি তো মা চিরকালই তোমার 
দুরস্ত ছেলে-আমি তো মা কাহারও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাইনা-_এই প্রার্থনা তোমার 
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যাইবার পুর্বে যেন এ-দেহ পঞ্চভূতে মিশায়।” [২-১১-১৯০৯ তারিখের 'বঙ্গবাসী'র 
সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত, দ্র: 'জাতীয়তাবাদ' অধোরেখ আমাদের)]। 

জীবনের যে-পর্বে এসে পাপ বা কলঙ্কের জন্য ব্রন্মাবান্ধবের এই স্বীকারোক্তি, 
সে-পর্বের মানসিকতার সঙ্গে পাপ বা কলঙ্কের জন্য তার অনুতাপ খুব বেমানান মনে 
হয়না । আশ্চর্য মনে হয় বরং রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিত যে, তিনি বৈপ্রবিক অধ্যবসায় 
যুক্ত হয়ে স্বভাব থেকে ভ্রস্ট হয়েছিলেন ও সে-জন্য পরে অনুতাপ করেছিলেন । যে- 
সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এ বিতর্কিত উক্তিটি তিনি করেছিলেন, আমরা দেখেছি, 
এতিহাসিক বিচারেই তখন তার বিপ্লবীদলের যোগ দিয়ে স্বদেশী ডাকাতিতে অংশ 
নেওয়া (ডেপন্যাসে অতীনের অনুতাপ প্রসঙ্গ স্মর্তব্য) সম্ভব কিনা। প্রশ্ন হচ্ছে, 
রবীন্দ্রনাথ তাহলে ব্রন্মাবান্ধবের একটিমাত্র কথা থেকে এরকম অনুমান করলেন 
কেন! মায়ের “দুরন্ত ছেলে’ বন্ধন না মানা ব্রন্মাবান্ধবের জীবনে ঘন ঘন গতিমুখ 
রবীন্দ্রনাথেরও জানা ছিল, তবু স্বদেশী আন্দোলনে তার যোগদান সম্পর্কে “এতো 
বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল” : এমন কথা তিনি কেন 
বলেছিলেন, বোঝা কঠিন। সেদিনকার একান্ত সাক্ষাৎকারে তাদের মধ্যে ঠিক কী 
আলোচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাও খোলসা করে জানাননি-শুধু অতীতের 
শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-পর্ব নিয়ে কথা হয়েছিল, এটুকুই জানিয়েছেন। 
ব্রন্মাবানহ্ধবের স্বদেশী ব্রত সম্পর্কে এমন গুরুতর দাবী করার আগে তার ভিত্তি 
সম্পর্কে বিশদ জানানো রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের দিক দিয়ে জরুরি মনে না করলেও 
ইতিহাসের দিক দিয়ে তা জানানো অবশ্যই উচিত ছিল। 

সমকালীন রাজনীতি নিয়ে দু'জনের মতভেদের কথা দু'জনেই জানতেন ও 
সে-কারণেই ব্রন্মাবান্ধব হয়তো দীর্ঘদিন দেখা করেননি, তার এই অনুমানের কথা 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন। কাজেই রাজনীতি বা বিপ্রববাদ নিয়ে যে দু'জনের 
উনার নিন রি সান কার রর ভাটের রানার রারাকাডারির রী 
Sle EEE ON রর রাও 
মনে হয়েছিল (‘আমার খুব পতন হয়েছে’), তার বর্ণনা থেকে মনে হয় সেটি 
কথাবার্তার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছুটা যেন খাপছাড়াভাবেই ব্রশ্মাবান্ধব 
লেছিলেন এবং ও নিয়ে আলোচনার আর সুযোগ দেননি । ফলে রবীন্দ্রনাথ পাপ 
ও পতন ইত্যাদি সমকালীন রাজনীতি নিয়ে তার নিজস্ব বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী এ 
উক্তির তাৎক্ষণিক অর্থগ্রহণ করেছেন- এমনটাই সম্ভব বলে ব্রন্গাবাহ্ধবের 
মানসিকতা বোঝার সুযোগ যেহেতু তার হয়নি, সেহেতু তিনি তার স্বদেশী 
অধ্যবসায়-সংশ্রিষ্ট কোনো পতনের কথাই বলছেন, তার এ সংক্ষিপ্ত উক্তিটি থেকে 
রবীন্দ্রনাথের এমনটা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। অপরপক্ষে, কালীঘাট মন্দিরে 
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দাঁড়িয়ে মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ব্রহ্মাবা যে লীন ডা ই 
'বঙ্গবাসী'র সাক্ষ্য থেকে উদ্ধার করেছি, তাতে কিন তিনি দেশের কাজ ও “সন্ধ্যা'র 
প্রচার সম্পর্কে কোনো অনুতাপ দূরের কথা, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ কাজই করে 
যাবার প্রার্থনা করেছিলেন । তার আকুতি ছিল ব্রান্মাণদেহ লাভের জন্য, অনুতাপ ও 
কলঙ্কের স্বীকারোক্তি ছিল সেই ব্রাহ্মাণত্ব ত্যাগের কারণেই । এই মনোভাব 
রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই জানা ছিলনা । 

কাজে কাজেই ব্রন্মাবাহ্ধবের বারবার গতিপরিবর্তনের কথা মনে রেখে ও তার 
মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে, শেষবয়সে স্বদেশের মুক্তিকে ব্রত 
হিসেবে তার গ্রহণ করা আর সনাতন ব্রান্দাণ্যধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসাটা 
লাগান HOA সির জাতীয়তাবোধেরই প্রেরণা। এই প্রেরণা থেকেই 
সি এ বা MONEE 
দেখেছেন “দিখ্বিজয়' রূপে)। তাই শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্তবিবেকানন্দের শুণগান 
করে নিবন্ধ লেখার সময় একদা “স্বধর্মত্যাগী” নিজেকে পাপী ও নিজের জীবনকে 
তিনি ‘কলঙ্কিত’ মনে করেছেন। নিজের এইসব স্বীকারোক্তিকে বা পাশ্চান্ত্যে তার 
বেদান্ত প্রচারকে সম্ভবত তিনি যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত বলে মনে করেননি, হয়তো সে- 
কারণেই নিজেকে সর্বদা পাপী, কলঙ্কিত বা পতিত বলে মনে করেছেন, এমনটাই 
আমাদের মনে হয়। এই পাপ ও কলঙ্কের বোধ যে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক 
নৈতিকতা, ধর্ম-অধর্ম ও পাপের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, একথা বুঝতে 
অসুবিধা হয়না । এই স্বধর্মচ্যত হবার অপরাধবোধ থেকেই মৃত্যুর কয়েকমাস 
আগেও ব্রন্মাবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত গ্রহণ করেছিলেন। এই বোধ থেকেই 
এ সময়ে ও তার পূর্বেও তিনি তার গরিমাময় পিতৃপুরুষের ধর্মাচরণ থেকে ভুষ্ট 

সুতরাং আমরা যেসব যুক্তি ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এতক্ষণ উপস্থিত করেছি, 
তার ওপর নির্ভর করে ‘চার অধ্যায়'-এর “আভাস” শীর্ষক ভূমিকায় ব্রন্বাবাহ্ধবের 
বিশ্লব-সংসর্গ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তত্বটিকে নিঃসংশয়ে প্রহণ করা যায় না। এ- 
সম্পর্কে আমার “পলিটিক্সের ধুলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থটির একটি অধ্যায়ে কয়েক 
বছর আগে যে-কথা বলেছিলাম, এখানে উপসংহাররূপে পুনরপি সেকথাই 
নিবেদন করা যায় :-“মজঃফরপুরে বাঙলার বোমার রাজনীতির সুস্পষ্ট 
এই বিপ্রববাদ সম্পর্কে তার অভিমত অবশ্যই জানা যেত। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে 
ততক্ষণ এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিপ্রববাদকে ‘পাপ ও অধর্ম বলে 
নিজে মনে করতেন বলেই হয়তো ব্রন্মাবান্ধবের ‘পতনের স্বীকারোক্তির সঙ্গে 
সেই ধারণাকে মিলিয়ে দেবার প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করেছিল। যাই হোক 
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‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসটিকে আমাদের মতে বিরুদ্ধ মতাবলশ্বীদের সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার এক বিচিত্র নিদর্শন হিসেবেই ধরতে হবে।” 
আকর-সূত্র 

১। ‘আভাস’ (‘চার অধ্যায়'-এর বর্জিত পূর্বকথন) ও রবীন্দ্রনাথের সে-সম্* 
কৈফিয়ৎ- দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ), সপ্তম খণ্ড । 

২। ‘পথ’ ও পাথেয়’, ‘সমস্যা’, ‘সদুপায়’, ‘সফলতার সদুপায়’, স্বদেশী 
সমাজ" প্রভৃতি প্রবন্ধ_দ্র:-আত্মশক্তি ও সমুহ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

৩। ‘চার অধ্যায়’ / শ্রী মেঘনাদ শুপ্ত (দেশ ২ মার্চ, ১৯৩৫)-এর সটীক 
পুনমুদ্রণ-দ্রঃ পুরাতনী, দেশ, ১৩-১১-১৯৮২। 

৪। কালীমোহন ঘোষকে লেখা চিঠি-দ্র:-শারদীয়া দেশ, ১৩৯৯ । 

৫। নির্বরিনী সরকারকে লেখা চিঠি- চিঠিপত্র, সপ্তম খণ্ড । বিশ্বভারতী । 

৬। জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠি- দ্র:-বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯। 

৭। মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠি-দ্র:-সম্পাদক ও কবি'-_-পুলিনবিহারী 
সেন সংকলিত বিবরণ, সাহিত্যসংখ্যা দেশ, ১৩৭৮। 

৮। নগোন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি দ্র:-শারদীয়া দেশ, ১৩৬২। 

৯। ব্রন্বাবাহ্ধব উপাধ্যায়ের রচনাসংশ্রহ / বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত (কলেজ 
স্ট্রীট পাবলিকেশনস, ১৯৮৭) 

১০। উপাধ্যায় ব্রহ্মবানহ্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ / হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 
উমা মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, মার্চ, ২০০২) 

১১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ / শক্ষরীপ্রসাদ বসু, প্রথম খণ্ড 
মেশুল বুক হাউস, ১৩৮২) (‘ভারতে মিশনারি আক্রমণ’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 

১২। শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ / গিরিজাশক্ষর রায়চৌধুরী 
(নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬) 

১৩। অগ্পিশিশু ক্ষুদিরাম / মনোরঞ্জন ঘোষ (বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, চৈত্র, 
১৩৭ ২)। 

১৪। বাংলায় বিপ্রবপ্রচেন্টা / হেমেন্দ্ৰ কানুনগো চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪) 

১৫। মুক্তির সংগ্রামে ভারত- আলেখ্যগ্রন্ছু (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬)। 

১৬! Chronological Dictuonary of India’s Independence 
(Sahitya Sangsad, 1998) 

>১৭। The Bomb in Bengal : the Rise of Revolutionaey Ter- 
rorism in India 1900-1910 \ Peter Heehs (Oxford University 
Press, 1993) 





[ 80 ] 


জাতীয় শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ 
মঞ্জুলা বসু 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা 
এদেশে চিস্তাভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে নিয়েছিল । 
অবশ্য এর কিছু আগে থেকেই জাতীয় শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা কোনো না 
কোনোভাবে চলছিল। উপনিষদ্‌ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০), হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় (১৮৪৫), যার উদ্দেশ্য 
হল খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালালো, ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত 
নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল স্কুল, সত্তর এবং আশির দশকে ব্রান্মাসমাজ কর্তৃক 
কলকাতা এবং মফঃস্বলে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি, সিটি কলেজ- সবই এই জাতীয় 
শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টার অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রন্গাচর্যাশ্রম 
(১৯০১) ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি (১৯০২) এগুলিও এই 
ধারায় এসে মিলেছে। 

পাশ্চাত্য প্রভাবে যে শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে গড়ে উঠেছিল তার সম্বন্ধে একটা 
অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির বোধ থেকেই জাতীয় শিক্ষার ভাবনার জন্ম। শ্রীঅরবিন্দ 
মন্তব্য করেছেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনানুগ নয়, তা সম্পূর্ণভাবে সরকার- 
নিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয় ভাবের পরিপন্থী । এতে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রসারের 
চেষ্টা করা হয় ও দেশানুরাগের প্রসারে বাধা ঘটে 10১১ 

উপরস্ত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধি বা চিস্তার বিকাশের কোনো উপায় থাকে 
না। ছাত্রদের নৈতিক বা বৌদ্ধিক কোনো উত্তরণের ব্যবস্থা এর মধ্যে সম্ভব হয় 
না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বছর বছর বিপুলসংখ্যক চাকরির উমেদার বেরিয়ে 
আসে মাত্র। তাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কোনো চেষ্টাই সেখানে হয় না। 
এদিকে বহুব্যয়ে অর্জিত উচ্চতর বিদ্যা ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসে না কারণ 
সেক্ষেত্রে সাতকদের কোনো বিশেষ যোগ্যতা গড়ে ওঠে না। 

সমস্যার স্বরূপ শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছেও 
স্পষ্ট ছিল। স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরল তার The Indian Unrest প্ৰস্থে 
দেখিয়েছেন যে অভিভাবকরা বহুকণ্টে বহু ব্যয়ে সম্তানদের 1 
রিয়া রানার পাচ আর রা কার রা রর euth এ Thali 
খেয়ে যায়। যে রোজগার তারা করে তার চেয়ে একজন সাধারণ কারিগরও 
বেশি উপার্জন করে 1২) 

ভাইসরয় লর্ড ল্যা্সভাউন তার সমাবর্তন ভাষণে এ সম্বন্ধে তীক্ষ মস্তব্য 
করেন (১৮৮৯)। ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে লর্ড 
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PRE ছি, ৮১ 
সি 


ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোনো মতেই তুলনীয় নয়। অক্সফোর্ড বা কেম্বিজ 
আবাসিক বিশ্বাবিদ্যালয়। সেগুলি হল মূলত শিক্ষাদানের কেন্দ্র। সেখানে 
শিক্ষাদানে যে উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব তা ভারতবর্ষে কোনোমতেই সম্ভব হয় 
না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল ‘examining and 
degree-giving universitv,” ‘teaching university” নয়। তিনি আরও 
বলেন যে এই সীমিত ক্ষেত্রেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সস্তোষজনক 
নয় কেননা তার পাঠ্যসূচীই ত্রুটিপূর্ণ । এতে ছাত্রদের মধ্যে ডিপ্লোমা পাবার একটি 
উদপ্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় মাত্র। মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে পরীক্ষার গণ্ডী 
পেরোতেই তারা ব্যস্ত থাকে, চরিত্র গঠনের কোনো উপাদানই তাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয় না। যথার্থ মানুষ গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা এই শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে থাকতে পারে না। 

আরও একটি ত্রুটি সম্বন্ধে দেশি-বিদেশি সব চিন্তাশীল মানুষই সচেতন 
ছিলেন। তা হল শিক্ষার মাধ্যম ভাষা, শিক্ষার পাঠক্রম-সবই দেশি ভাবধারা 
থেকে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন ক'রে বিজাতীয় ভাবধারা ও শিক্ষণীয় বিষয় চাপিয়ে দেয় 
তাদের উপর । লর্ড কার্জন স্পষ্টই বলেন যে এর ফলে যে ছাত্র বেরিয়ে আসে 
সে হল 151690575500015218550 type of humanity who has lost the 
৮7085 of his own system, while only dssimilating the vices of 
another.” 

ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীমতী আযানি বেসাস্ত এর মতো ভারতহিতৈষী এবং স্যার 
জন বার্ডউডের মত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা ছিলেন সেই বিদেশিদের মধ্যে, ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সম্বন্ধে যারা বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। বার্ডউড সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন যে ইংরেজি সাহিত্যের উপর 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তুলনায় হিন্দুসাহিত্য যেমন 
সংস্কৃত, প্রাকৃত, মারাঠী, তামিল উপেক্ষিত হয়েছে। 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ও জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের কথা এদেশের যেসব 








মনীষীরা চিন্তা করছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা। রবীন্দ্রনাথ 





রা তর SARE II SUE EE 
প্রচলিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ১৯০১ সালে শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রম 
স্থাপন করলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে ছাত্ররা 
আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ করবে। নিরানন্দময় পরিবেশে তারা শুধু পাঠ 
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মসনদ ই দ্ধি, চিন্তা ও অনুভব বিকশিত 
সরকারি 
. করেছিলেন সতীশ! আনুকূল্য ছাড়াই মানুষগ 
তিনি বলেন যে এই হা নল ত 
বিদ্যাদানের কেন্দ্র নয় নর সমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হের কে 
সাহিত্যভিত্তিক আর থেকেও এ Che een | সুযোগ এখানৈ 
জীবনধারণের জন্য কিছুটা আধাবৈজ্ঞানিক সফল ন কারণ কিছুটা 
2 করে স্নাতকরা 
মিলেছিলেন শিক্ষাবিস্তারের ' ৮৪ প্রতিভাবান নন ও Society) 
ভারতের জাতীয় ০৮৮, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও গুপ্ত, অরবিন্দপ্রকাশ 
তরুণদের উপযুক্ত occ hts de Ast Ay iis G08. কুমার সরকার । 
স্বদেশানুরাগ সঞ্চার করেছে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান ছিল। দেশের 
সোসাইটির অবদান, টা পাল দঃ মধ্যে 
Ue কপ রিয়া পারার রা শিক্ষাপ্রা 
সাইট সভার এসেছেন, হা দিয়েছেন ন সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 
ন্দালন সরকারি নীতির সি চিন্তাভাবনা ছাড়া জাতীয় 
তর রা রা ১১০ শিক্ষার 
সম্পূর্ণভাবে সরকারি পাচ পেশ হল। এই রি ২ লালে 
রাখার প্রস্তাব ছিল বণাধীন করে জনপ্রতিনিধিদের পাটে শিক্ষাকে 
খা জা হিল। যার না পা মিলের সস খুব সীমিত 
এ গন পু of dissent) CE ES NE Ee 
দিকে উপরে তুললেই হবে ক eet Ht রা S04 200 খু 
প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ক্ষোভেরই প্রতিক্রিয়া । কিন্ত ঘন 
ইউনিভার্সিটিস বিল পাশ ১৯০৪ এর ২১ আর্চ এ he [ধারণের প্রবল 
মছিল। এছাড়া পাঠক্ৰমে বিজ্ঞান মুলত বেসরকারি আওতার 
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বিভাগেই যথেষ্ট বা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা ছিল না। এই আইনের 
সমালোচনা শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কিছু ইউরোপীয় 
চিস্তাবিদ্রাও এর সমালোচনা করেছিলেন। শিক্ষাকে সরকারি আওতার বাইরে 
নিয়ে আসার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরেই বলছিলেন কিন্ত এর আগে তার 
সেই ভাবনা দেশব্যাপী চেতনায় তেমন শুরুত্ব পায়নি। 

এ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষার ভাবনা স্বদেশানুরাগ, জাতীয় চরিত্রের বিকাশ 
ইত্যাদি উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলেও প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক প্রেরণা 
ছিল না। কিন্তু বঙ্গবিভাগের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন 
ওতপ্রোতভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। এর মূলে 
ছিল ১৯০৩ সালে ভারতসরকার কর্তৃক বঙ্গদেশকে দুটি প্রদেশে ভাগ করার 
সিদ্ধান্ত। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২) বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত 
কার্যকর হবে বলে ঘোষিত হল। যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এর ফলে বাংলায় 
উত্তাল হয়ে উঠেছিল তেমন উত্তেজনা এর আগে বা পরে কখনো দেখা যায়নি। 
এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজনৈতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের 
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেওয়া । ১৬ই আশ্বিন বঙ্গ 
ভঙ্গ কার্যকর হবার দিনে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করার প্রস্তাব তারই এবং এঁ 
অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা 
চরমে গিয়ে পৌঁছল যখন ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হল-এ সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হল। 
বয়কট সিদ্ধান্তের চারটি শ্তম্ত-ইংরেজের স্কুল বয়কট, বৃটিশ পণ্যবর্জন, ইংরেজের 
আদালত ও শাসনবিভাগকে বয়কট করা। ডন সোসাইটির ছাত্ররা ইংরেজ 
প্রবর্তিত শিক্ষা বয়কটে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 
নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, রাধাকুমুদ মুখার্জী, বিনয়কুমার সরকার- এঁরা এম. এ. এবং 
পি. আর. এস পরীক্ষার্থী ছিলেন কিন্ত সেই পরীক্ষা বয়কট করলেন । 

চাটি ছি ওর রিনা লী বারের রানার জারা PON: পাহারা 
রা Wiel Henne বিশেষ করে স্বদেশি, বয়কট বা পিকেটিং 
সংক্রান্ত কোনো সমাবেশে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করলেন এবং আদেশ 
অমান্য করলে, ছাত্রদের ডপর নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য তৈরি করলেন। এই সার্কলারের ফলে জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলন আরও ত্বরান্বিত হল। দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ হল। নানা পত্রিকায় 
সরকারের, হল। প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রংপুরে, স্কুলের 
ছাত্রদের উপরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় (২৬ 
নভেম্বর, ১৯০৫)। প্রচলিত স্কুল বয়কট করে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় 
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উর খুব তুচ্ছ কারণে একদল ছাত্রকে বেত মারার আদেশ দেন 
মাদারিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট । হেডমাস্টার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ব্যামফিল্ড 
ফুলারের আদেশের বিরোধিতা করেন বলে শাস্তি পান। অতঃপর মাদারিপুরেও 
জাতীয় বিদ্যালয়ের দাবি উত্থাপিত হল 

কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হবার পরেই ৭ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) ১৬নং 
টি রা রে নানার ইত CES EE 


রর রাজার পতিঠার জার en মোরিত এর! 

জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। 
প্রথমত জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের যাঁরা সূচনা করেছিলেন তারা সকলেই 
ইংরেজি শিক্ষার ফসল। বস্তুত বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবি প্রথমত 
বাঙালিদের মধ্যে থেকেই এসেছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর লর্ড 
আমহাস্টকে লেখা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত চিঠি থেকেই তার শুরু । রবীন্দ্রনাথ 
বা সতীশচন্দ্র যে শিক্ষাক্রমের কথা ভেবেছিলেন তাতেও পাশ্চাত্য থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেওয়ার মনোভাব ছিল না। পরে যারা জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা 
বলতে নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে অস্বীকৃতি বোঝায়নি। রবীন্দ্রনাথ 
এমন কথাও বলেছেন যে যেসব শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে করা যাবে 
না তার জন্য ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়েই যেতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে 
হবে। 

তবুও জাতীয় শিক্ষার সংজ্ঞা সবসময় স্পষ্ট ছিলনা । পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা 
সম্বন্ধে একটা অভিযোগ ছিল যে এতে শিক্ষা ধর্মের থকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, যা 
ভারতীয় এতিহ্যের বিরোধী । সুতরাং একবারে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সব সংস্রব 
পরিহার করে খাটি আর্য পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয়ের কথা কোথাও 
কোথাও ভাবা হয়নি এমন নয়। তবে কার্যত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে 
শিক্ষার অঙ্গীভূত করার প্রবণতাই লক্ষ করা গেছে। তবুও নানাধরণের সংশয় ও 
বিবাদ বিসম্বাদের ক্ষেত্র থেকে গেছে। 

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির যোগ । 
স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন পাশাপাশি চলেছে। দুটি 
আন্দোলনই চালিয়ে নিয়ে যাবার একটা বড় হাতিয়ার ছিল ছাত্রশ্রেণী। তারাই 
বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছেছে, দোকানে দোকানে 
পিকেটিং করেছে, স্বদেশি বস্তু বা অন্য পণ্য বাড়ি বাড়ি ফিরি করেছে । তারাই 
আবার স্কুল কলেজ বয়কট করে বেরিয়ে এসেছে। এমন কথা বলা বোধহয় 
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ংগত হবে না যে ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া স্বদেশি আন্দোলন 
চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা 
অঙ্গ ছিল। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিজেও 








সমর্থন করেছেন এবং স্কুলকলেজ বয়কটকেও। তার সম্পর্কে রাধাকুমুদ মুখাজী 


বলছেন, "The leadership of this revolt was soon assumed by 
Rabindranath Tagore who fostered it and kept up its fire by 
his great literary creation of national songs, a unique poetry 
of patnotusm. +৩) সরে বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখবারই চেষ্টা করেছেন। 
এই সময় জাতীয় শিক্ষার দাবিতে ও সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে যে সব 
সভাসমিতি হয় রবীন্দ্রনাথ সবগশুলিতেই উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ৭ 
কার্তিক ২৪ অক্টোবর জাতীয় বিদ্যালয়ের সিদ্ধাস্ত যে সভায় ঘোষিত হয় 
তারপরে ১০ কার্তিক (২৭ অক্টোবর) পটলভাঙ্গায় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে 
রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার কলেজগুলির প্রায় ১০০০ ছাত্রের একটি 
সভা হয়। ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু, কৃষ্তকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিটি কলেজের 
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু কার্লাইল সার্কুলারটিকে প্রত্যাখ্যান করে 
ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে 
হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা শ্রহণ করিয়াছি 
তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না!” প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 
ছাত্রদের বয়কটে যোগ দেওয়া সমর্থন করে বলেন, “আমাদের দেশে শিক্ষার 
বিরোধ। সুতরাং ছাত্ররা যে সকল সময়ে সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদের অনুবর্তী 
হইয়া চলিবে তাহা সম্ভবপরও নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে "ছাত্ররা যে 
জানিয়ে তিনি বললেন, “আমাদের সমাজ যদি বিদ্যালয়ের ভার নিজে গ্রহণ না 
করেন তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে । আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা 
নহে ; অনেকদিন হইতেই ইহার সুত্র আরম্ত হইয়াছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার 
উপর গবর্নমেন্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই ; সুতরাং গবর্মমেন্ট যদি এই পরোয়ানা 
প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া 
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নিছক আবেগের বশবর্তী না হয়ে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে চলতে উপদেশ 
দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে একথাও বললেন যে তাদের পথ কুসুমাক্তীর্ণ 
নয়, তাদের জীবন উৎসর্গ করে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য পথ প্রস্তুত করতে 
হবে। “আজ জোয়ারের সময় তাহারা যে আত্মদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন 
ভাটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন।”*৫) 

রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জাতীয় বিদ্যালয়ের 
জন্য উদ্যোগী হলেও তখনও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দ্বিধান্বিত ছিলেন। রংপুরের 
ঘটনা তাদের বাধ্য করল তাদের সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করতে । রবীন্দ্রনাথ তার 
সিদ্ধান্তে আগাগোড়াই অটল। ১৬ কার্তিক বুধবার ২ নভেম্বর) “ফিল্ড আ্যাশু 
আকাডেমি” ভবনে সদস্য ও ছাত্রদের এক সাম্ষ্যসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব 
করেন। সেখানেও তিনি বলেন “আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্রেরা ধীরভাবে 
বিচার করিয়া দেখিবেন তাহারা সত্যসত্যই গবর্নমেন্টের সম্মান এবং চাকরির 
মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি তাহারা যথার্থই প্রস্তুত 
হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ।’*৬) 
১৯ কার্তিক (রবিবার ৫ নভেম্বর) শঙ্কর ঘোষ লেনে ২০০০ ছাত্রের সভায় 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে 
বঙ্গদেশে নবজীবনের উত্তেজনা বিদেশি পণ্যবর্জন ও স্বাধীন স্বদেশি শিক্ষার 
দ্বিমুখী সক্কল্পকে আশ্রয় করেছে। 

৯ নভেম্বর, ১৯০৫ ফিল্ড আ্যাণ্ড আযাকাডেমির মাঠে (পাস্তির মাঠ) সুবোধচন্দ 
মল্লিকের সভাপতিত্বে এক সভায় জাতীয় বি যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য 
সুবোধচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দানের এক প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে জাতীয় বিদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্যম অনেকখানি উৎসাহিত হল। এই সভাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হল। 

১৬ নভেম্বর, ১৯০৫ (৩০ কার্তিক) পার্ক স্্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স 
আসোসিয়েশন গৃহে যে সভা হয় সেখানে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন সভাপতি। এই সভায় ড. রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মুসল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্ পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হের ম্বচন্দ্র মৈত্র, 
আশুতোষ চৌধুরি, যোগেশচন্দ্ চৌধুরি, প্রমথ | চৌধুরি, তারকনাথ পালিত, 
মতিলাল ঘোষ প্রমুখ দেশের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত 
ছিলেন। এই সভার কর্তব্য হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে কমিটি গঠন 
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ও কর্তব্যনির্ধারণ। জাতীয় শিক্ষাপরিবদের নাম দেওয়া হল Bengal Council 
of Education| এই সম্মেলনের সিদ্ধাস্ত হল : 

That in the opinion of this Conference it is desirable and 
necessary that a National Council of Education should be at 
once established to organise a system of Education—-Literary. 
Scientific and Technical-on national lines and under na- 
tional control. 

এর পর থেকে পাঠক্রম ও পাঠনপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য 
সতীশচন্দ্র মুখার্জী, গুরুদাস ব্যানাজী, নি ভারা পা জি 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসেন। ১৯০৫ এর ২ ডিসেম্বর 
বিস্তারিত প্রকল্প ও রিপোর্ট তৈরি করার জন্য একটি Ways and Means 
Committee গঠিত হয়, তাতে তারকনাথ পালিত, সতীশচন্দ্র মুখাজী, 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একজন সদস্য ছিলেন। 

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৬ সালের ১৪ আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্ত প্রথম থেকেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মধ্যে একটা মতদ্বৈধ দেখা 
দিল। যদিও সকলেই প্রচলিত ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বেশি পুঁথিঘেঁযা 
ও সাহিত্যসর্বস্ব মনে করেছেন ও তার পরিবর্তন চেয়েছেন, তবুও চরমপন্থী ও 
নরমপস্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেলেন। প্রথমোক্ত দলে ছিলেন গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরি, 
সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি প্রমুখ। তারা চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ 
Mic Ss SM ৪৯ ভাবধারা ডিক প্রতিতিত _শিক্ষায়তন_ 
অর্থাৎ তারকনাথ পালিত, tne বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শি সরকার, 
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী- এরা চেয়েছিলেন অতিরিক্ত সাহিত্য-েঁষা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে 
জাতীয় পরিচালনায় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা । ১৯০৬ সালের ১ জুন জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদ আইনানুযায়ী যখন নিবন্ধভুক্ত হল তখনই তার প্রতিদ্বন্ধী একটা 
প্রতিষ্ঠান Society for Promotion of Technical Education (SPTE) 
জন্ম নিল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ থেকে জন্ম নিল Bengal National Col- 
lege and School অন্য সংস্থাটি থেকে গড়ে উঠল Bengal Technical 
Institute | অরবিন্দ ঘোষ হলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। 

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নীতি হল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া- বাংলা, 
হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি। ইরেজি হল বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষায় মাতৃভাষার 
মাধ্যমে, অন্তত গোড়ার দিকে, এগোনোর কথা রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরে বলে 
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রা রা নার প্রবন্ধে (১২৯৯) বহুকাল আগেই তিনি এ প্রসঙ্গে 
মালোচনা করেছেন। তার বক্তব্য, “আমরা যতই বি.এ. এম.এ পাশ করিতেছি, 
রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তি 
না।... ইহার প্রধান কারণ বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ 
নাই ৷” তার কারণ হিসাবে তিনি দেখাচ্ছেন “এক তো ইংরাজী ভাষাটা 
অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার 
সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং 
বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী ।” আরও একটা সমস্যা হল নিচের ক্লাসে যারা পড়ান তারা 
ইংরাজি যথেষ্ট জানেন না বলে তাদের শেখাবার ক্ষমতাও সীমিত । “ফলতঃ 
অল্পবয়সে আমরা যে ইতরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, 
তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের 
পক্ষে অসম্ভব হয়।...তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা 
শিখিত রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত।..ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল 
শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ থাকিল না, 
সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল ।...তাহাদিগকে কোথায় 
বাল্যযাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে, যাহার 
মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক 
চরিত্রের বলিষ্ঠতা হইতে পারে?” আমাদের চিস্তা ও কল্পনাশক্তির চর্চা আদৌ হয় 
না বলে তার বিশ্বাস কারণ বহুকাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ভাষাশিক্ষায় আমাদের ব্যাপৃত 
থাকতে হয়। ফলে আমরা যেমন যেমন পড়ি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবি না। সংগ্রহ 
যা করি তার প্রকৃত পরিচয় জানি না, তাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি 
না। তার মতে আমাদের ভাষাশিক্ষাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়, 
ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় না। ছাত্রদের “প্রস্থজগৎ একপ্রান্তে আর তাহাদের 
বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু”। এই 
অবস্থার আরও বিপদ হল এই যে এতে শিক্ষিত লোক বাংলা ভাষা সম্পর্কে 
অবজ্ঞা পোষণ করেন, বাংলাভাষার বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে 1১ শিক্ষার 
বাহন ইংরেজি হওয়ার ফলে ছাত্রদের উপর যে বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে, শিক্ষণীয় বিষয় যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না, শিক্ষিত ভদ্রলোক ও 
জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছে এ সম্পর্কে পর্ববর্তীকা 
দেবেন্দ্রনাথ ৮০০ বঙ্কিমচন্দ্র নিসার এবং পরবর্তীকালে শুরুদাস 
সচেতন ছিলেন। 

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষা এই 
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তিনটি স্তর বেঁধে দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তর হবে ছাত্রের ৬ বছর বয়স থেকে 
আরম্ভ করে আরও ৩ বছর। এমনভাবে পাঠক্রম পরিচালিত হবে যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যা ৭ বছরে শিখবে এখানে তা শিখবে ৩ বছরের মধ্যে। 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এবং পাঠক্রমে অনাবশ্যক ও গুরুত্বহীন 
বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়ার জন্যই এটা সম্ভব হবে। প্রাথমিক স্তরে 
সাহিত্যভিত্ত্িক, বৈজ্ঞানিক ও অল্পস্বল্প কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে তারা 
জীবনে ঠিক পথটা বেছে নিতে পারে। এরপরে মাধ্যমিক স্তরের পঞ্চম মান 
পর্যন্ত সাহিত্যভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষাও চলবে। 
রি পপ গা 
SHEE বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি এর যে কোনোটাতেই ছাত্র 
শষীকরণের সুযোগ পাবে। 

স্পষ্টতিই SPTE-র কার্যসূচী সীমাবদ্ধ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য 
আরও ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের লক্ষ্য হল জাতির ভবিষ্যৎ 
গড়ে তোলা, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের চরিত্রকে মহস্তম 
জাতীয় আদৰ্শের উপযোগী করে গঠন করা, যাতে তারা জাতীয় সম্পদের 
বিকাশ ঘটাতে পারে। কালক্রমে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ পুরোদস্তুর একটা 
ছিল জাতীয় শিক্ষাপরিষদের লক্ষ্য । 5৮7 কেবলমাত্র শিল্পপরিচালনার 
উপযোগী শিক্ষার প্রসার চেয়েছিল। একটির উদ্দেশ্য হল জাতীয় আদর্শকে তুলে 
ধরা, অন্যটির উদ্দেশ্য শুধু বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য 
দ্বিতীয় সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তিনি ব্যাপকতর, মহত্তর লক্ষ্য মাথায় রেখেই জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয়কে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন 
তা তার “জাতীয় বিদ্যালয়” (ভাদ্র, ১৩১৩) প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়েছে ।৮১ এই 
প্রবন্ধে তিনি বললেন যে এতদিন আমরা আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় 
মঙ্গলসাধনের জন্য গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করেছি, কিন্ত এখন জাতীয় 
বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে জাতির ইচ্ছাশক্তির যে প্রকাশ দেখা গেল তার প্রভাব 
অব্যর্থ। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে দেশ নিজের শক্তিকে পেয়েছে। 
একে আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করার আহান তিনি জানিয়েছেন। 
ছাত্রদের অনুরোধ জানিয়েছেন, “...এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো, সমস্ত 
বাঙালি জাতির গ্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা 
নিজের অস্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো-ইহহাকে কোনোদিন একটি ইনস্কুলমাত্র 
বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। ..জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ 


[ ৫০ ] 




















প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নুতন 
বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম।” রি wept Tonto 
কাছ থেকে তারা যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষাই আমরা নিয়েছি তা আমাদের 
মুক্তি ঘটাতে পারেনি। এখন সেই শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়ে আমরা শিক্ষার মুক্ত 
অবস্থায় উত্তীর্ণ হব। একটি নিছক কারিগরি বিদ্যালয় সম্পর্কে নিশ্চয়ই এই 
কথাগুলি প্রযোজ্য হতে পারে না। শুধু কারিগরি বিদ্যালয় যে তিনি চাননি তার 
শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে 
বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য । কিন্ত 
যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে 
চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোনভাবে এই শিক্ষাকার্ধ চলিবে ।”*৯) 
এই প্রবন্ধেই তিনি আলোচনা করেছেন জাতীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝায়। তার 
বক্তব্য হল যে ইস্কষুলে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে তা কলের 
মতো । তাতে ছাত্রের হৃদয়মনের বিকাশ ঘটে না। যুরোপে ইস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ' 
সমাজ থেকে বিষযুক্ত নয়। কিন্ত মুরোপের নকল করতে গিয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা 
আমরা প্রবর্তন করেছি তাতে পুথির শিক্ষার সঙ্গে সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের 
গতি থাকে না। তিনি প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহের আদর্শ এবং ব্রন্মাচর্যের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। লোকালয় থেকে দূরে নিজনে মুক্ত আকাশ ও 
উদার প্রান্তরে গাছপালার সান্নিধ্যে ছাত্রদের বাসস্থান তৈরি করার কথা বললেন । 
সেই সঙ্গে উপকরণবিরল সহজ জীবনযাপনের আদর্শও তুলে ধরলেন। দেখা 
যাচ্ছে শাস্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের দ্বারা বিদ্যাদানের যে আদর্শকে তিনি 
ধরেছেন। যে সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রন্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
সে সময়ে তিনি তার চিন্তা ও আদর্শে প্রাচীন হিন্দুত্বের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত 
দেখতে পাই। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের ধারণার ক্রুটি নিয়ে সমালোচনাও হয়। 
বলা হয় যে তার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল সম্প্রদায়ের লোকের ক্ষেত্র 
সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। ভারতের বিচিত্র সংস্কৃতি এই শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে দিয়ে বিকশিত হবে না। ভাণ্ডার পত্রিকায় জীবেন্দ্রকুমার দত্ত লিখলেন, 
“তাহার অভীক্সিত ব্যবস্থা কেবলমাত্র হিন্দু সম্ভানগণেরই সর্বাংশে উপযোগী ও 
কল্যাণকর হইলেও হইতে পারে 1,১০১ 

যাই ই রানা পাচা পারার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
নিজেকে বেধে 
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জাতীয় বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার নিশ্চয়ই তিনি রোধ করতে 
চাননি। কিন্তু তার সংশয় ও আশাভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিল অন্যদিক থেকে। 
কিছুতেই একমত হয়ে কাজ করতে পারছেন না। তর্কবিতর্কের চাপে কোনো 
সিদ্ধান্তে পোৌঁছনো যাচ্ছে না। বিব্রত, বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তার সে সময়কার 
ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন বিপিনবিহারী গুপ্তকে। বলছেন যে রাত্রি এগারটা 
অবধি আলোচনা করেও ঠিক হল না ন্যাশনাল কলেজে mechani€5 কতক্ষণ 
হবে, mineralogy কতক্ষণ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন “আমার ত মাথা 
লাগল । আমি ভাবলুম-_ ওগো ওগো mineralogy ও হবে না, mechanics 3 
হবে না। আসল জিনিষটা আগে কিছু ঠিক করলে হয় না কি? দেখুন একটা 
system-এর মধ্যে যারা মানুষ হয়ে কর্মক্ষেত্রে খুব সফলতা লাভ করেন, তারা 
সে 55192» থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। গুরুদাসবাবু 
চেষ্টা দেখে সফলতার আশা বড় করতে পারিনি ।**€১১১ 

নানারকম মতবিরোধ, বোঝাপড়ার অভাব, এমন কি কারও কারও সম্বন্ধে 
অনাস্থা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে তার ভূমিকা যথাসম্ভব নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন বিরোধের মধ্যেও মতৈকোর 
লিখলেন, “বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল সভা সমিতি 
বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা জাতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত 
প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান 
লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত 
হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ 
নাই। কিন্ত তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ 
হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশী মনে করেন!” গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
তার সর্বত মতের মিল না হলেও তার সম্বন্ধে বলছেন, “তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম 
ডগ দিরাসী না রানা নানান নাট নানান রাজা ররর রাগী 

| 

কারণ কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে, পাঠশালার ডিবেটিং 
ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না€১২) 
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প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন, “দেশের কল্যাণের 
জন্য যখন অন্য পথ নাই তখন বারবার প্রতিহত হইয়াও একই লক্ষ্যের দিকে 
ধাবিত হইতে হইবে ।”৮*১৩) 

রবীন্দ্রনাথের উপর স্কুল বিভাগের গঠনপত্রিকা রচনার ভার পড়েছিল। 
বক্তৃতা দেন ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। তাদের বিষয় হল 
“সৌন্দর্যবোধ”, “বিশ্বসাহিত্য”, “সৌন্দর্য ও সাহিত্য” এবং “সাহিত্যসৃষ্টি”। 
এইগুলি তার “সাহিত্য” গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তিনি তিন বৎসর জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদের বাংলাভাষার পরিচালক ও পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ছিলেন। 

কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ, ওদাসীন্য, বিরূপতার মধ্যেও যে ধৈর্য ও সংযম 
রবীন্দ্রনাথ বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই তা করেননি । রবীন্দ্রনাথের 
যে মোহভঙ্গ ঘটেছিল অল্গকালের মধ্যেই, রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত একটি 
ঠতেই তার প্রকাশ । ১২ ডিসেম্বর ১৯০৫ তিনি লিখছেন, ‘...আমাকে লইয়া 
টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি 
মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা_তাহাতে জাতীয় 
বিদ্যালয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না। ..ইহা নিশ্চয় 
করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন- যাহারা জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপনকে এই স্পর্ী প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন 
তাহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি 
বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে 
তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ 
করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে 
অন্যায় হইবে।”€১৪) 

শুধু পারস্পরিক দছ্বন্দবিরোধের কারণেই যে রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী হয়ে 
উঠেছিলেন তা নয়। যে উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের জন্ম ও 
অগ্রগতি তার ফলে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ 
হলেন। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকেই উৎসারিত । 
হরিদাস মুখার্জী ও উমা মুখার্জীর মতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল politic! 
first and educational next. তৎকালীন রাজনীতির ভ্রস্ত ছিল ছাত্রদল । 
রবীন্দ্রনাথ এসব কথা জানতেন না এমন নয়। জেনেশুনেই তিনি প্রথম দিকে 
ছাত্রদের বয়কট, গভর্নমেন্টের বিদ্যালয় পরিত্যাগ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থন 
করেছেন। তার নিজের চিন্তার পারম্পর্যে একটা অসংগতি আছে একথা মনে 
হতেই পারে। আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনোভাব ও আচরণেই পরিবর্তন 
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ঘটেছে। যে উৎসাহ নিয়ে তিনি বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে 
নেমেছিলেন অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং রাজনৈতিক আন্দোলন 
থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন। তিনি চিরকালই বিশ্বাস করেছেন 
বিদেশি শাসকদের প্রতি ক্রোধজনিত উত্তেজনা থেকে কাজ করা যথার্থ 
দেশসেরা নয়। উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কোলো স্থার়ী সুফল পাওয়া যায় লা! 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পুব্র্বোল্লিখিত পত্রে তিনি লিখছেন “...ডন্মাদনায় 
যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ 
ভোগ করিতেই হয়। তাই আমি স্থির করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে 
ডম্মত্ত না হইয়া যতদিন আমার আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের 
ধারে বসিয়া থাকিব। ...যদি দেশ কোনোদিন জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন 
এবং তাহার কোনো সেবাকার্যে আমাকে আহান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব 
ভূমিকা" লিখলেন, “...আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে দেশের 
বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই 
ওচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। 
এই চেষ্টা যদি সাময়িক .উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।...আজ যাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, 
আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে 
সাহস হয় না। এমন কি তাহারা ইহার বিদ্মস্বরূপ হইতেও পারেন। ...মদি যথার্থ 
কাজের প্রত্যাশা করা যায় তবে ধের্য ধরিতে হইবে । ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে 
হইবে। ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। ...কিন্ত বিপক্ষ পক্ষের প্রতি স্পর্ধা 
করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। 
দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে 
আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহাই আমাদের আশঙ্কার 
বিষয় ।,১৫) 

মতবিরোধ ও তিক্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে 
প্রস্তাবিত কমিটির কাজে যতদুর সম্ভব আত্মনিয়োগ করেন। ২ ডিসেম্বর (১৯০৫) 
যে সভায় প্রভিশ্যনাল কমিটির খসড়া পরিকল্গনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় সে 
সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্ত তারপর থেকেই তার যোগ কমে 
আসতে থাকে । ১০ ডিসেম্বর প্রভিশ্যনাল কমিটির রিপোর্ট পেশ করার আগেই 
তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান, তারপরের দুটি সভায়ও উপস্থিত ছিলেন না। 
এমনিতেই জাতীয় পরিষদের পরিচালনা বা দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত 
ছিলেন না। তার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তাকে সুযোগ দিয়েছে সসম্মানে সরে 


[ ৫৪ ] 











আসবার, নাহলে তার অবস্থাও অরবিন্দ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের মত হত। 

প্রথম দিকে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এগু স্কুল আশাপ্রদভাবে এগিয়ে 
চলছিল । ডন সোসাইটির মেধাবী ও আদর্শবাদী ছাত্ররা শিক্ষকতা করতে এগিয়ে 
এসেছেন। বাইরে থেকে সখারাম গণেশ দেউক্কর ও অন্যান্য বিদগ্ধ ব্যক্তিরা 
এসেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ও হাীরেন্দ্রনাথ দত্ত এরা তো ছিলেনই। কিন্ত ক্রমে 
বিদ্যালয়ের শুরুত্ব কমতে লাগল । তার নানা কারণ ছিল, টেকনিক্যাল কলেজের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ অন্যতম কারণ । ক্রমে ছাত্রসংখ্যা কমতে লাগল, 
শিক্ষকরাও অনেকে বিদায় নিলেন। ১৯১০ সালে ন্যাশনাল কলেজ এবং 
টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট একসঙ্গে মিশে গেল। ১৯১৬-১৭-এ এসে দেখা গেল 
ন্যাশনাল কলেজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আছে শুধু টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট । 
কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বাড়তে লাগল এবং বহু বিচিত্র মতের লোক এসে জড়ো 
হল। বিপিনচন্দ্র পালের মতে অরবিন্দের অবস্থা হয়ে দাড়াল Anomalous | 
তিনি সংগঠক বা উদ্যোক্তা না হয়ে শুধু হলেন ভাষা ও ইতিহাসের শিক্ষক । 
১৯০৭ সালে অধ্যক্ষের পদে এবং ১৯০৮ সালে শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিতে 
তিনি বাধ্য হলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে । 

জাতীয় বিদ্যালয় কোনোদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হল না ।। একটি 
কলেজও কলকাতা বিশ্ববিদ্য্যালয় ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে র অন্তর্ভুক্ত হল না। শেষ 
পর্যন্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেল কারিগরি স্কুলটি ছাড়া । 
রবীন্দ্রনাথ তার অরল্তর্দষ্টি দিয়ে এই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিনা জানি না তবে 
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স্বদেশী 





র প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ এবং তার গান 


একটা শতাব্দীর নির্যাস, একটা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ 
নিজের জীবনের এ্রতিহাসিক পটভূমির বিষয়ে লিখেছেন_] was born in 
1861 ; That is not an important date of history, but it 
পর to a great I! in Bengal” বত্তত ATE রায়, 
সা পা রা রর we 
সম্বন্ধে জীবনস্মৃতির “বাড়ির আবহাওয়া” অধ্যায়ে লিখেছেন-“বাংলার আধুনিক 





তাহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।”২ 


এই পরিবেশেই লালিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 

স্বদেশী আন্দোলন যখন শুরু হল তখন জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির প্রায় 
সকলেই ‘পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন ।” এবং স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা 
হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নানাভাবেই । স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, শিল্পের জোয়ার দেখা দেয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হতে থাকে, শিক্ষার আন্দোলনও ঘটে- সমস্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে 
তাতপর্যমগ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন রাজনীতির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা 
যায়, রাবীন্দ্িক স্বাতন্থ্য। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রদান পুরোহিত বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশী 
আন্দোলনের বিশাল কর্মযজ্ঞজের প্রধান পুরোহিতের মন্ত্র হল তার তৎকালে রচিত 
স্বদেশী গানগুলি। সমস্ত প্রসঙ্গটিকে সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক। 


স্বদেশী আন্দোলনের এতিহাসিক সুচনাপর্বের (৭ আগস্ট, ১৯০৫) অব্যবহিত 
পূর্বে স্বদেশী শিল্প জাগরণের জোয়ার দেখা যায়। বিভিন্ন স্বদেশী সামগ্রী বিপণির 
জন্ম হয়। স্মর্তব্য যে, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচারের প্রথম চেষ্টা লক্ষ্য করা 
গিয়েছিল হিন্দুমেলাতে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসকেও তা প্রভাবিত করেছে। 
ংশ্রেস অধিবেশনের অংশ হিসেবে স্বদেশজাত শিল্েরও প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। 
১৯০১ শ্রীষ্টাব্দে এর যাত্রা শুরু। স্বদেশী শিল্পের আদি পৃষ্ঠপোষক ঠাকুরবাড়ির 
অন্তরঙ্গ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “ইন্ডিয়ান ক্টোর্সেও (১৯০১) সমস্ত রকম স্বদেশী 
সামগ্রী পাওয়া যেত। কিন্ত এ বিষয়ে রবীন্দ্-উদ্যোগ ছিল আরো আগের। 
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স্বদেশী সামগ্রী প্রস্তুত ও বিপণনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ খুলেছিলেন এক দেশী 
কাপড়ের দোকান। নাম স্বদেশী ভান্ডার" (১৮৯৭)।৪ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান 
স্বদেশী ভান্ডারে'র সঙ্গে ঠাকুরবাডির যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী উদ্ধার 
রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভান্ডারকে দিয়েছিলেন ।...তাছাড়া বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 
কিংবা পুস্তক মুদ্রণের জন্য কাগজ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ এখান থেকে কিনেছেন, 
তার হিসাবও পাওয়া যায়।”ৎ এই দোকানের জন্য রবীন্দ্র-কর্মতৎপরতা 
রবিকাকা । ...মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হলো দোকানের সামনে- স্বদেশী ভান্ডার” । 
ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে 1...”৬ “সংসার' 
পড়িয়াছে। তাহার ফলে স্বদেশী ভান্ডার নামে এক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত 
হইয়াছে।”৭ 

১৯০১ সালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর “ইন্ডিয়ান ষস্টোর্স-এর দু বৎসর পরে 
রবীন্দ্রনাথের ভাম্নী সরলাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ (১৯০৩) নামে 
স্বদেশী সামগ্রী বিক্রয়ের দোকান। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত চট্টগ্রামের তরুণ 
কেদারনাথ দাসগুপ্ত ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই দোকান থেকেই 
পরবর্তাকালে (১৯০৫) আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত রবীন্দ্রায়নে অভিষিক্ত 
সম্পাদনাভার গ্রহণ (১ বৈশাখ, ১৩২২) বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে 
এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়ক্ষণে সাময়িক 
প্রয়োজনকে ভাষারূপ দিয়েছিল এই পত্রিকা । এবং তার কান্ডারি হয়েছেন স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ । 

স্বদেশী আন্দোলন এবং সেই সূত্রে স্বদেশেৰ সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত রবীন্দ্র- 
কর্মবন্দের যাবতীয় কাগজপত্র পাঞ্জাবে সরলাদেবীর বাড়িতে পুড়িয়ে ফেলা 
হয়েছিল। সে ইতিহাস বিনষ্ট হলেও স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের “নিরলস সাধনার, 
কর্মচণ্চল ভূমিকার আর একটি অধ্যায় কোনো অগ্নিতে বিলুপ্ত হয় নি, তা থেকে 
গেছে আড়াই বছর ধরে প্রকাশিত হওয়া একটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়, ছাপার 
অক্ষরে, “ভান্ডারে'। কেমন করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত 
হয়ে উঠেছিলেন, তার বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়, ভান্ডার পত্রিকার 
পর্যালোচনায়, প্রতিপদে। দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথের সে সমস্ত ভাবনাচিস্তার 
প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। স্বদেশী 
445 পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে স্বদেশ 
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স্বদেশী গানগুলি (বেশীর ভাগই ‘ভান্ডারে’ প্রকাশিত) বৃহত্তর বাঙালীর মনে 
উন্মাদনার যে জোয়ার এনেছিল এমনটি ইতিহাসে বিরল। গানের মধ্য দিয়ে তিনি 






এ ১ বা স্বদেশী যুগভাবনার 
বিপ্লবী চেতনাও রূপ পেয়েছে সেখানে। স্বদেশী পত্র-পত্রিকার অনেকশুলির সঙ্গেই 
রবীন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । এইসব পত্রপত্রিকায় কখনো তিনি লেখক, কখনো 
পাঠক, কখনো উপদেষ্টা, আবার কখনো বা শেয়ার কিনেও কোনো কোনো 
পত্রিকাকে সহায়তা করছেন। যেমন-_-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্তকুমার মিত্র সম্পাদিত 
'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের “আমার সোনার বাংলা আমি তোমার 





পরবর্তীকালে (১৯২০) অধ্যাপক বিপিনবিহারী রর etn Had aor TOO 
বলেছিলেন- “আমি বলেছিলুম যে যা-কিছু করতে হবে, তা সমাজের নিজের 
ভিতর থেকে করা চাই । ...একথা বলায় আমি কি দোষ করেছিলুম জানি না, কিন্তু 
সঞ্জীবনী কাগজে আমার উপর যে অজ্ঞল্র গালিবর্ষণ হোলো তাতে আমি অবাক 
হয়ে গেলুম।”১০ রাজনৈতিক বিরোধিতার এবং কবির মানস-পরিবর্তনের 
কারণগুলি অন্বেষণ আজ আর সম্ভব নয়। 

ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘ঘেew Indi’ প্রকাশিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের 
সম্পাদনায় (শ্রাবণ ১৩০৮)। এই স্বদেশী পত্রিকাটিতে প্রথম থেকেই 
রবীন্দ্রনাথের গল্প ও প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে । এই 
পত্রিকার মনোযোগী পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তার 
‘রাজকুটুম্ব’ ও ‘ঘুযাঘুযি’ প্রবন্ধ থেকে তা বোঝা যায়। প্রশান্তকুমার পাল গবেষণা 
করে জানিয়েছেন_“নিউ ইন্ডিয়ার ১০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করে পত্রিকাটিকে 
সাহায্য করা থেকে বোঝা যায় তিনি পত্রিকাটি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ছিলেন। টাকা 
অবশ্য কিস্তিতে দেওয়া হয় ।১১১ 

“চার অধ্যায়” উপন্যাসের প্রারস্তে ‘আভাস’ নামক রচনায় “সন্ধ্যা” পত্রিকার 
“মদির রসের’ আয়োজনের কথা লেখেন রবীন্দ্রনাথ । স্পষ্টত, শান্তিনিকেতন 
ব্রন্মাচর্যাশ্রম সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ব্রন্মবান্ধবের সন্ধ্যা পত্রের চরমপন্থা 
কবি মানতে পারেননি । 

অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হলে রবীন্দ্রনাথ তার ‘নমস্কার’ কবিতাটি (“অরবিন্দ 
রবীন্দ্রের লহো নমস্কার”) লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। ‘নমস্কার’ একই সঙ্গে 
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‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’ (ভাদ্র, ১৩১৪) এবং ‘বন্দেমাতরম’ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।> ২ 

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই পুলিশের কাছে ছিলেন “দাগী”। সে 
কারণেই 'নমস্কার’ কবিতা প্রকাশের পর পুলিশের কোপদৃষ্টি পড়েছিল 
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমেও। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রঘীন্দ্রনাথকে 
লেখা রাজলম্ম্বরী দেবীর পত্র (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) থেকে জানা যায়-_-“...বাবা 
রাজপুরুষদের খর নজর বাবার উপরে পড়েছে।...হঠাৎ সকালে একটা লোক 
এসে হাজির- অর্থাৎ কিনা স্কুল দেখবে--...আমরা ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাচ্ছি 
কি না, আর রাজবিদ্রোহসূচক কোন শিক্ষা ছাত্রদের দিচ্ছি কি না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
কেবল সেই কথাই জানবার চেষ্টা করতে লাগল ।”১৩ 

কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত স্বদেশীভাবে উদ্দীপ্ত ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকার লেখক 
তালিকাতেও রবীন্দ্রনাথ আছেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে, ১৬ জুন, ১৯০৪ ব্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছে 
সখারাম গণেশ দেউক্করের “দেশের কথা’, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ 
বিধৃত হয়েছে এখানে । সে সময়ই (১ আগস্ট, ১৯০৪) ইঞ্জিনিয়ার রমাকাস্ত 
রায়ের প্রস্তাবে ‘Associatuon for the Advancement of scientific 
and Industrial Education’ প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ । 
এই প্রসঙ্গে গঠিত এক কমিটির সদস্যও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।১৪ এদেশের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের দিকে এই সমিতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। এই 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনেক বাঙালি যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভার কিছু আগে (২২ জুলাই, ১৯০৪) মির্নাভা 
থিয়েটারে কবি পাঠ করেন স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ এবং পুনরায় ৩১ জুলাই, 
১৯০৪ তা পাঠ করতে হয় কার্জন থিয়েটারে । পরে কবি স্বদেশী সমাজের 
“সংবিধান” প্রণয়নও করেছেন এবং নিজের জমিদারীতে তা রূপায়িত করার 
কখনো কখনো সংযুক্ত হয়েছেন, আবার কখনো দূরেও সরে গেছেন।১৭ এমনকি, 
অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য অংশের” সঙ্গে কবির যোগাযোগের বিষয়টিও 
অনেকের স্মৃতিকথায় পরিলক্ষিত হয় ।১৬ 

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম ঘটনা, র শিবাজী উৎসবের অনুসরণে 
সখারাম গণেশ দেউসক্করের কলকাতায় শিবাজী উৎসব প্রচলন (১৩০৯)। পরবর্তী 
শিবাজী উৎসবে (১৬ ভাদ্র ১৩১১) বিনামূল্যে বিতরিত “শিবাজীর দীক্ষা” গ্রন্থের 
জন্যই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি । পরে স্বদেশী 
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সেকারণেই ৫ জুন, ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত “শিবাজী উৎসবে' অন্যান্য 
রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিলতে পারেন নি। এ নিয়ে প্রথমে কবিতা রচনা 
করলেও তা কোনো কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
পরবর্তীকালে উৎসবটি তার কাছে ‘লক্ষ্মীছাড়া’ বলে মনে হয়েছে। 





আলোচ্য কালসীমায় রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কাজ যথারীতি 
করেছেন নানা ধরনের ব্যস্ততার মধ্যেও । অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চাপ্চল্যকে 
তিনি ব্ৰহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করতে দেননি । স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে কেবলমাত্র 
উত্তেজনার বশবর্তী হয়েই উৎকট স্বদেশীয়ত্ব কবি দেখাতে পারেননি বলে 
অনেকের বিরাগভাজনও হয়েছেন। দেশীয় রাজ্যগুলি, প্রধানত ত্রিপুরাকে ইংরেজ 
যেন ‘কলরদপে’ না গড়ে তোলে-সেজন্য কবির উচ্চাশা ছিল। সেই ভাবনা 
নিয়েই কবি ১৭ আষাঢ, ১৩১২ ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা সভায় 
“দেশীয় রাজ্য’ প্রবন্ধপাঠ করেন, যা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হয়।১৭ দেশের মঙ্গল 
সাধনায় তুচ্ছ স্বার্থের গম্ডভী অতিক্রম করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য কবি ত্রিপুরা 
প্রদেশের রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছেন। এ নিয়ে রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ১৮, ১৮-১৯ আষাঢ়, ১৩১২- ত্রিপুরা থেকে চলে আসার 
পর। ৩১ আষাঢ়, ১৩১২ সাহিত্য পরিষদেও তিনি উপস্থিত থেকেছেন। 

৩ শ্রাবণ, ১৩১২ কার্জনের প্রণোদনায় ভারতসচিব ব্রভরিকের বঙ্গবিভাগে 
সম্মতিদানের সংবাদ প্রকাশিত হয় ভারত সরকারের ‘Extraordinary’ 
গেজেটে । সমসাময়িক বঙ্গভঙ্গের উত্তাল পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথেব নাম এক 
জনসভার সম্ভাব্য সভাপতিরূপে ঘোষিত হয়েছে বেঙ্গলী পত্রিকায় (৩ আগস্ট, 
১৯০৫)।১৯ কিন্ত রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারেননি । বা বঙ্গবিভাগের সংবাদ 
প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলেও এ নিয়ে তার প্রতিত্রি কোনো 
সংবাদ জানা যায় না। এর অব্যবহিত পরেই (৭ আগস্ট, ৪০৮ Eon 
চিরস্মরণীয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভাটিতেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ 
নেই। আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটিতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম থাকলেও তার নাম ছিল না। এই সমস্ত 
তথ্যাদি থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের কোনো কোনো কার্যক্রম 
থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতেই চেয়েছেন অথবা দূরে থেকে আন্দোলনটিকে 
ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যাতে সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থার পথ বাতলে দিতে 
পারেন এমন ভাবনায় । মনে রাখতে হবে, “ভান্ডার” পত্রিকার সম্পাদনার কাজ 
কিন্ত তখন যথারীতি চলছে। 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম ঢেউটি চলে যাবার পর’ ১২ আগস্ট, ১৯০৫ 
শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন রবীন্দ্রনাথ। 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে২ ঘটমান 
আন্দোলন সম্পর্কে কবির বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এই আগস্ট মাসেই । এই 
প্রবন্ধে বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে কবির যে নিজস্ব মত ব্যক্ত হয়েছিল, তা 
আরও স্পষ্ট হয়েছে ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ নামক ভাষণে২১ (২৫ আগস্ট)। এই 
ভাষণে “স্বদেশী সমাজের বিস্তৃত ভাবনাও ছিল। তার মতে, স্বদেশের কর্মভার 
দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করার চেষ্টা “একটা পাগলামি নহে”। 

১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ঘোষণা করা হয় যে, ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন 
১৩১২) বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবে। ফলত আন্দোলনে নুতন গতি সঞ্চারিত হল । 
রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে তখন নগর কলকাতা উতাতাল হয়েছে। ৩ 
সেপ্টেম্বর ১৯০৫ কলেজ সক্ষোয়ারে চার সহস্র মানুষ সমবেত হয়ে পাদুকা ও 
চাদর বর্জন করে তিনদিন জাতীয় শোক পালনের শপথ নেয়। এরপর ক্রমাগত 
বিভিন্ন স্থানে চলে সভা সমাবেশ আর মিছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের 
কারণে গিরিডিতে অবস্থান করছিলেন। “খেয়া'র কবিতাশুলি লেখা হয় তখন ; 
কোনো কোনো কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার ছায়াও লক্ষ্য গোচর। 
গিরিভি কলকাতা থেকে দূরে হলেও বঙ্গভঙ্গের ঢেউ সেখানকার বাঙালিদেরও 
স্পর্শ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী কর্ম ব্রত প্রতিষ্ঠিত হয় এখানেও। 
প্রশাস্তকৃমার পাল প্রদত্ত হিসেবের খাতা থেকে জানা যায়, গিরিডিতে “স্বদেশী 
গোলার শেয়ার কিনেছিলেন তিনি এবং সেখানে টাকা আমানত রাখার তথ্যাদিও 
পাওয়া যায় ।২২ 

গিরিডি বাসকালেই কবির স্বদেশী গানগুলির অধিকাংশ রচিত হয়। এইসব 
গানই সে সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে গীত হয়েছে এবং সে গান 
শেখার জন্য বাঙালীদের উন্মাদনার স্বরূপ বোঝা যাবে অমৃতবাজার পত্রিকার 
এক বিজ্ঞপ্তিতে (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)-““Dawn Society Music Class-A 
temporary Music class, to teach a number of the newest 
national songs composed by Babu Rabindra Nath Tagore will 
be opened immediately under the auspices of the Dawn 
Society.”"** 


২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখে সাবিত্রী লাইব্রেরীর ‘What are our 
principal dutes at the present regarding the indigeneous 
৮০০৭৩" সংক্রান্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য গিরিডি থেকে কলকাতায় 
আসেন রবীন্দ্রনাথ । সভাটিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উপস্থিত 
মিটার রানির রান রসিক রা সেখানে । পরের দিন বেঙ্গলী পত্রিকায় সভার 
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বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সভাতেই প্রথম রাখীবন্ধনের প্রস্তাব ঘোষিত 
হয় এবং সেইসূত্রেই কবি রচনা করেন “বাংলার মাটি বাংলার জল’ নামক 
বিখ্যাত রাখীসংগীতটি। উক্ত সভার দিনেই (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) প্রকাশিত 
হয় রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশ’ গ্রস্থটি। তিনদিন পরে একইস্থান থেকে (মজুমদার 
লাইব্রেরী) প্রকাশিত হয় কবির ‘বাউল’ গ্রস্থখানি। এর মাঝেই রবীন্দ্রনাথ ২৯ 
সেপ্টেম্বর গিরিডি ফিরে গেছেন। গিরিডি থেকে ৪ অক্টোবর ১৯০৫ দেওঘর 
যান সরলাদেবীর বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য। ৭ অক্টোবর পুনরায় চলে আসেন 
গিরিডিতে এবং রচনা করেন “আমাদের যাত্রা হল শুরু’ ও “বিধির বাধন কাটবে 
তুমি’ স্বদেশী গানদুটি | 

দেশাত্ম বোধের পাশে তৎকালীন ‘দলভাঙাভার্ঙি ও চরিত্রহননের দুক্র্মও ' 
রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই বোধহয় অনেক স্বদেশী সভায় তার 
উপস্থিত থাকার কথা পূর্ব থেকে ঘোষিত হলেও তিনি গরহাজির থেকেছেন। 
EPEC CPOE TIPO COG HE ACHE COE: CEE EAE ON: WCE 
০৮৮ ৮ ও eunntai That) dan 
এই অসত্য রটনা করিয়াছেন তাহাদিগকে তুমি আমার নাম করিয়া এই কথা 
জানাইতে পার। এবারকার যে আন্দোলনে দেশের হৃদয় জাগ্রত হইয়াছে তাহাকে 
যাহারা ছলনা বলিয়া বিদ্রপ করিতে পারে তাহারা শয়তানের চেলা। তোমার 
কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তুমি যথাসম্ভব বিলাতী দ্রব্য পরিহার করিয়া 
দেশী জিনিষ ব্যবহার করিয়ো-এজন্য যদি তোমাকে বিদ্রপ সহিতে হয়, তাহার 
উপহাসাস্পদ হইবার গৌরব আছে একথা মনে রাখিয়ো 1২৪ 

বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদে বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠানের জন্য 
গিরিভি থেকে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় আনা হয় ৮ অক্টোবর, ১৯০৫ । 
এইদিনেই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি চিঠিতে লিখেছেন-“আমি যে কিরূপ 
সম্প্রতি বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি...ইতিমধ্যে কলকাতা হইতে আজ দূত 
আসিয়াছে, আজই আমাকে সেখানে যাইতে হইবে । কতদিন থাকিতে হইবে কে 
জানে ।”২৫ আলোচ্য সভায় কবি তার “বিজয়া সম্মিলন’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই 
রচনায় প্রাচীন প্রথাকে বঙ্গব্যবচ্ছেদের কালে নূতন তাতপর্যে মণ্ডিত করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ । 

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সাবিত্রী লাইব্রেরীতে রাখীবন্ধনের যে প্রস্তাব তিনি 
করেছিলেন, তা ১১ অক্টোবর ১৯০৫ তারিখে বেঙ্গলী পত্রিকায় মুদ্রিত হয় বঙ্গাক্ষরে, 
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‘রাখী সংক্রান্তির ব্যবস্থা’ শিরোনামে। ১৩ অক্টোবর বেঙ্গলীতে প্রকাশিত এক সংবাদ 
থেকে জানা যায় যে, কবি রাখীসংগীতটি রচনা করেছেন এবং ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ 
দোকান থেকে কার্ড ও রাখীসুতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। এমন একটি কার্ড 
যদুনাথ সরকারকে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেককে এই কার্ড ও 
রাখী পাঠানোর তথ্যাদিও পাওয়া যায় ৯৯ 
টাবর, ১৯০৫ (৩০ আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গভঙ্গের দিন কলকাতায় 

চি রুপি কি তার 8৯৩৬ 
বিরাট শোভাযাত্রাসহ অসংখ্য মানুষ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয় এবং পরস্পরের 
হাতে রাখীবন্ধন করে। গঙ্গায় স্মান সেরে মসজিদে ঢুকেও রবীন্দ্রনাথ সকলকে 
রাখী পরিয়ে দিয়েছিলেন। সংযমী রবীন্দ্রনাথ এদিন কিছুটা উচ্ছুসিত হয়ে 
উঠেছিলেন। সজনীকাস্তকে তিনি বলেছিলেন “সামনে যাকে পেতাম, bei 
বাধতাম রাখী’। এদিন সকালে বীডন ক্কোয়ারে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আয়ে 
বা 
শোভাযাত্রায় উপস্থিত থাকার কারণে । সভাসমিতি অপেক্ষা মিলনসুচক 
রাবীবন্ধনের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সম্প্রসারিত করার তাগিদ 
তার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল 

প্রভাতের অনুষ্ঠানের পর এদিন দুপুরে ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে 
“ফেডারেশন হল’-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন-সভায় কবি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি 
আনন্দমোহন বসু ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখের 
উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য । সভার শেষে মিছিলেও (ইতিপূর্বে ১২ অক্টোবর গঠিত 
জাতীয় ভান্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের) রবীন্দ্রনাথকে থাকতে দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ_ 
বিরোধী আন্দোলনের এই হল প্রথম পর্যায় । এই পর্বে পাঁচটি সভায় যোগ 
দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কখনো সভাপতি, কখনো কেবল বক্তা, কখনো 
অনুবাদপাঠক, আবার কখনো বা নীরব উপস্থিতি । একই সঙ্গে তার অজশ্র রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে ‘বঙ্গদর্শন’ এবং “ভান্ডার” পত্রিকায়। স্বদেশী আন্দোলনের এই 
কালসীমায় কবির শ্রেষ্ঠ দান হল ভার স্বদেশী গানগুলি। তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ 
সহস্রটি মন’। 

স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে ১৭ 
নভেম্বর ১৯০৫ তারিখে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একপত্রে। সেখানেও জোরের 
সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘বয়কট করার ছেলেমানুষী' স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ 
টা? FOO GUE নরোরিরিদান EUG CE না ENE 
ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য, যা ইতিপূর্বে উল্লিখি 
দেববর্সাকে লেখা পত্র থেকে জানা যাচ্ছে। 
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২২ অক্টোবর, ১৯০৫ কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত২” হলে তুমুল আন্দোলন 
আরম্ভ হয়। এখান থেকেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু । 


নির্যাতিত ছাত্রদের কথা ভেবে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরকরূপে জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলন নূতন মাত্রা লাভ করে। রংপুরে স্থাপিত হয় প্রথম জাতীয় 
বিদ্যালয় (৮ নভেম্বর, ১৯০৫)। কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিষেধক -জ্যান্টি 
সার্কুলার সোসাইটী'র (৪ নভেম্বর, ১৯০৫) প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা ছিল জাতীয় 
শিক্ষার আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। এরই পরিণামে ১৯০৬এর ১১ মার্চ 
কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় “জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ (National Council of 
Education) সুচনা থেকেই এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। এর 
বেশ কিছু আগেই (আষাড়, ১৩১১) রবীন্দ্রনাথ “যুনিভার্সিটি বিল’ প্রবন্ধে 

কার্লাইল সার্কুলার জারির পর নানা সভা-সমিতিতিত নানা প্রতিবাদ উত্থিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ এতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ 
সভায় উপস্থিত থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। কার্লাইল সার্কুলারের প্রথম প্রতিবাদ 
সভাটি হয়েছিল ২৪ অক্টোবর, ফিল্ড আন্ড আকাদেমি ভবনে, আবদুল রসুলের 
নেতৃত্বে। এখানেই প্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উত্থিত হয়। ২৭ 
অক্টোবর পটলডাঙার এক সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্তকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু, মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ 
সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদানকে সমর্থন কনে 
নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেদেরকে গ্রহণ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। 
এই সময়ের সভা-সমিতির বিবরণ বেক্তুতাসহ) সকলিত হয়েছিল তৎকালেই, 
“শিক্ষার আন্দোলন” নামক পুস্তিকায়। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ এই পুস্তিকাটির 
প্রকাশক হলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। অগ্রহায়ণ ১৩১২ সংখ্যা ‘ভান্ডার’ পত্রিকার 
বিশেষ সংখ্যা রূপে এটি প্রকাশিতও হয়। 

২৬ অক্টোবর মল্লিকবাজারে মুসলমানদের এক সভায় (সভাপতি আব্দুল 
রসুল) বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত 
ছিলেন। সপ্তাহখানেক পরে ২ নভেম্বর ১৯০৫ ফিল্ড আ্যান্ড আ্কাডেমি ভবনে 
রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাবান্ধব 
উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা শ্রমুখ। কবি সেখানে 
বলেন, “বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি সর্বজনীন বলেই এতে ছাত্রদের যোগদান করা 
অত্যন্ত স্বাভাবিক" । 

দুদিন পরে “ডন সোসাইটি'র এক সভায় (৫ নভেম্বর, ১৯০৫) সতীশচন্দ্র, 
Matinee রা won ক © Heels 
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১৯০৫ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ত্রিপুরা যাত্রা করায় কলকাতাকেন্দ্রিক মুল 
ঘটনাধারা থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আন্দোলন ক্রমশ চরম আকার ধারণ 
করে এই সময়ে । 

১৭ নভেম্বর পাস্তির মাঠে এক সভায় ছাত্র সমাজকে মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্ত 
জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির নাম স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রস্তাব 
করতে দেখা যায় এই সভায়। ১৯ নভেম্বর ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভাগৃহে 
এক সভায় কবি উপস্থিত ছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। ২৬ নভেম্বর প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে কবির তৎকালীন মনোভাবনার পরিচয় আছে-_ 
“আমি ত অনেকদিন হইতে ওদাসীন্য ও প্রতিকূলতা সত্বেও আশাপথ চাহিয়া 
কাজ করিয়া যাইতেছি-বর্তমান উদ্যোগও যদি ব্যর্থ হয় তবু আমি আশা ছাড়িব 
না।...কোনো অবস্থাতেই তোমরাও যেন হাল না ছাড়িয়া দাও, তোমাদের উদ্যম 
যেন নিজীব ও আশা যেন পরাহত না হয় এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা ।”২* 
স্বদেশী আন্দোলনে স্বদেশী শিক্ষার প্রচলনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যম ও নিষ্ঠায় যে 
কোন ফাক-ফাকি ছিল না, উদ্ধৃত পত্রটিই তার প্রমাণ । 

এই আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে সকলে একমতের পথিক না হলেও সে 
নিয়ে বিবাদ হোক, রবীন্দ্রনাথ এমনটি চান নি। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই 
হওয়ায় (৮ ডিসেম্বর, ১৯০৫) ১০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায় কবি 
অনুপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশের সঙ্গে 
কবির যোগ অপেক্ষা, শিক্ষা আন্দোলন অংশের সঙ্গে তার যোগ ছিল অনেক 
বেশী ঘনিষ্ঠ। কিন্তু জাতীয় নেতাদের কার্যকলাপে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথের এই 
অন্তরঙ্গ সংযোগও ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। 

১১ মার্চ ১৯০৬ তৃতীয় শিক্ষা সম্মেলনে (সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
কলকাতায় অবস্থান করা সত্বেও অনুপস্থিত ছিলেন কবি। মাস তিনেক আগেই 
যে তার মনোভাবনার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল সে প্রমাণ আছে এই আন্দোলনে 
“সর্বাপেক্ষা, বড় সহায়” মহত্প্রাণ সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দরকে নিজের মনোবেদনা 
জানিয়ে লেখা এক পত্রে-“আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ £...আমাদের 
মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা 
চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় 
হইবে ।... আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া 
যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া 
থাকিব ।...যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার 
কোনো সেবাকার্ধে আমাকে আহান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব-কিস্ত ‘নেতা’ 
হইবার দুরাশা আমার মনে নাই ।+০০ 
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এই দীর্ঘ পত্রাংশে কবির মানসপরিবর্তনের রূপরেখা খুব সহজেই ধরা যায় । 
কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনের সম্পর্কে (২৭-৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৫) কবি 
ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা-যদি হইয়া থাকে 
কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে ।০১ অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
i একমত হতে নারদ নিও টির রিড বালি দি রা 








ডন সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ম-উদ্যমের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল। সম্ভবত সে কারণেই ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬, পুনরায় 
কলকাতায় আসেন তিনি এবং সেদিন ডন সোসাইচটীতে এক বক্জুতাও দেন। 
সতীশচন্দ্র ছিলেন সেই মানুষ, স্বদেশী আন্দোলনের শিক্ষা সম্পর্কিত কর্ম 
উদ্যোগে যিনি নিজ আদর্শ ও নিষ্ঠায় ছিলেন অচঞ্চল। সাময়িক উত্তেজনায় 
উন্মত্ত হয়ে কোনো কাজ করার বিরোধীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 

৩ সার্চ, ১৯০৬ শান্তিনিকেতনে ফিরছেন রবীন্দ্রনাথ । তারপর গেছেন 
গিরিডিতে এবং ১৮ মার্চের মধ্যে যে আবার কলকাতায় এসেছিলেন, স্বদেশী 
বীমা-প্রতিষ্ানের দলিলে কবির স্বাক্ষর দেখে সে কথা প্রমাণ করেছেন 
রবিজীবনীকার।৩২ কবি সমবায় আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন সাধারণ মানুষের 
মঙ্গলের কথা ভেবে। সমবায়মূলক বীমা প্রতিষ্ঠানের (The Hindusthan Co- 
operative Insurance Society Limited) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ 
bing ano পাটা সানা রা রে পারাটা রী faa 








জন্য ঘর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এই সমবায় বীমা সমিতিকে রবীন্দ্রনাথ 
নানাভাবে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের অশ্রগতিই কামনা 
করেছিলেন । 

১৯০৬ সালের প্রথম থেকেই দেখা যায়, রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে 
এসেছেন রবীন্দ্রনাথ । ২৮ মার্চ, ১৯০৬ সালে লেখা “খেয়া” কাব্যের ‘বিদায়’ 
কবিতায় কবির সেই মনোভাবনাই প্রকাশিত--বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই”। 
একই দিনে লেখা “পথের শেষ’ কবিতাটিতেও চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে 
(‘পথের নেশা আমায় লেগেছিল’) সমকালীন রবীন্দ্র মানসিকতা । এখান থেকেই 
রবীন্দ্রনাথ তর্ক-বিতর্ক, মতামতের সংঘর্ষ থেকে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব 
কর্মপন্থায় স্থিত হয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা ‘ভান্ডার’ পত্রিকাকে কেন্দ্র 
করে গঠনমূলক কার্যকলাপের মধ্যে । 

১৪ এশ্রিল, ১৯০৬ বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশী নির্যাতনের পর 
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‘ঘূর্ণিবার্তার কেন্দ্রস্থল কলকাতা’ গা 
হতে চেয়েছেন। কিন্তু কলকাতার প্রকাশ্য সমাবেশে আবার হাজির হয়েছেন (২৬ 
এপ্রিল, ১৯০৬) জনতার আহানে। পশুপতিনাথ রায়ের বাগবাজারের বাড়ির সভায় 
বলেছিলেন--“বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ’ এবং “দেশের যাহাতে 
ইস্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক, সংগ্রহ করিতে হইবে!’ স্বদেশী আন্দোললন ও 
কর্মযজ্জের প্রথমপর্বে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । স্বার্থপর কিছু 
রাজনৈতিক নেতা, স্বার্থান্বেষী কোনো কোনো মানুষের কার্যকলাপে শুধু বিরক্ত 
হননি, অনেক ব্যক্তিগত ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছিল তাকে । তিক্ত অভিজ্ঞতার 
কথা জীবনের প্রাস্তসীমায় সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন কবি। ভগ্রমনা কবির সেই 
আক্ষেপ উক্তি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ । বস্তুত তা ভারত- 
করেছি। ভাব বিলাসীর স্বপ্রভঙ্গের দুঃখ এ নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
যে নূতন চেতনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে কাজে লাগাবার 

“তারপরে একটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেমনই ঘটল, অমনই শুরু হল স্বার্থের 
সংঘাত ।...অপঘাত ঘটতে বিলম্ব হল না। সেই মহৎ আদর্শকে আমরা আর 
সম্মিলিত চেষ্টায় যে কল্যাণ একবার চকিতে দেখা দিয়েছিল, মাটির অন্ধকারে 
কোথায় যে তলিয়ে গেল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।... 

“এই বেদনা নিয়েই আমাকে যেতে হবে ।”০৩ এমন কথা আরো আছে। 





গোখলের সভাপতিত্বে ১৯০৫-এর বারাণসী কংগ্রেস থেকে চরমপন্থী ও 
নরমপন্থীর বিভেদ আরম্ভ হয়। ১৯০৬-এর দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে 
কলকাতা কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসে এই বিভেদ চূড়ান্ত 
হয়। এই সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্মপন্থা নিয়েও নেতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত 
হয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের কালে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তি পুরুষটি ক্রমশ 
স্বদেশীর উন্মত্ত ঝঞ্জাবর্ত থেকে সন্তর্পণে সরে গিয়ে মহান আদর্শের 
আলোকবর্তিকাটি নিজের ব্যক্তিগত কর্মশ্রচেষ্টার মধ্যে মনশ্রাণ দিয়ে তুলে 
ধরেছেন। সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূর সরে এলেও রাজনৈতিক কার্যকলাপের 
সমান্তরালে আপন ভাবনামতো কাজ করে চলেছেন নিরন্তর । তারই ফলে কবির 
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কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে গেলেও স্বদেশের মঙ্গল চিন্তা থেকে বিচ্যুত হননি । 
তার ভাবনায় ও রচনায় স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয় নানাভাবেই। 
একাধিক কবিতা-পত্র-গল্ল-উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে স্বদেশী আন্দোলনের দীর্ঘ ছায়ার 
জটিল উপস্থিতি নজরে পড়ে মনস্ক পাঠকের। রবীন্দ্র-কবিতা ও গান স্বদেশী 
আন্দোলনকালে জাতির প্রাণে আনে নুতন উদ্দীপনা । জনগণের কাছে 
রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তখন চারণ কবির। তার ভাবজগতের সৃষ্ট গানগুলি 
বাংলাদেশের মানুষকে একটি জাতিতে পরিণত করেছিল । আত্মবিস্মৃত জাতির 
মধ্যে আত্মশক্তির বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল অন্যতম সহায়ক। 
'আত্মপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন_কবির কাজ মানুষের চৈতন্যকে ওুঁদাসীন্য 
থেকে উদ্বোধিত করা। রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাই স্বদেশী আন্দোলনকালে সমগ্র 
বাঙালীজাতিকে ভাবের দোলায় উদবোধিত করে দিশা দেখিয়েছিল মুক্তিপথের। 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভদ্দেশ্যও সাধন করেছিলেন, তা হল জোট বাঁধার 
কৃতার্থতায় মানুষে মানুষে মিলনের পথটিকে প্রশস্ত করা। এই মিলনের মন্ত্রই 
ছিল তার স্বদেশী গানগুলিতে-_-“একই সুত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন’। এই মিলন ও 
সংযোগের আহানগীত কেবল বঙ্গভঙ্গ রোধের কারণেই নয়, সাম্প্রদায়িক ও 
জাতিগত বিভেদ-বিচ্ছেদ, এমনকি সকল স্তরে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ সংগীত--এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা / .. / সামনে 
মিলনস্বর্গ।” 








এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলি। 
স্বদেশী-আন্দোলনের মন্ত্রত্বরূপ সেই সংগীতগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে (জুলাই ১৯৮৭) 
রবীন্দ্রনাথের প্রায় ১৮৭টি গান সংকলিত হয়েছে। ১৯৮৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
প্রকাশক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র) “রবিচ্ছায়া* রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংকলন 
প্রস্থ। এখানে তখন পর্যস্ত রচিত রবীন্দ্র সংগীতগুলি ব্রন্মাসংগীত, জাতীয় সংগীত 
ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করে সজ্জিত করা হয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
কর্তৃক ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘গান’ গ্রন্থে ব্রন্মাসংগীত, জাতীয় সংগীত, বাউল 
প্রভৃতি বিভাগে মোট ৫২৮টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বদেশের 
বাণীকে জনসাধারণের মর্মমূলে প্রবেশ করানোই রবীন্দ্রনাথের বাউল-সংগীত 
রচনার প্রধান কারণ। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে “বাউল, নামে একটি 
জাতীয় সংগীতের সংকলনও প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত “ভান্ডার, 
পত্রিকাতেও বাউল গানগুলির কিছু শ্রকাশিত হতে দেখা যায় ; তাছাডা এখানে 
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প্রকাশিত হয়েছিল কবির আরও কিছু স্বদেশভাবনামূলক গান। গীতবিতানের 
দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৫-৪৩) বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয়বিন্যাস অনুযায়ী 
৮ নি সেখানে স্বদেশ’ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি 
ন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা প্রয়োজনীয় বলেই তার তালিকাটি উদ্ধার করা 

০ 

আমার সোনার বাংলা 

ও আমার দেশের মাটি 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

আমি ভয় করব না 








আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই 





নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই 
ওরে তোরা নাই বা কথা বললি 
যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না 
মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি 
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ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে 
ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে 
এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা 
বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি 

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে 
এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু 

রইল বলে রাখলে কারে 

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন 

আজি এ ভারতে লছ্জিত হে 

চলো যাই চলো যাই চলো যাই 

শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান 

ওরে নূতন যুগের ভোরে 

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে 
ওদের বাধন যতই শক্ত হবে 

বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান 
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে 
সাধন কি মোর আসন নেবে ।” 








স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ খন্ড দ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলি সংকলিত 
হয়েছে। ৪৬ খন্ডে (পৌষ ১৩৯৩ মুদ্রণ) পূর্বের তালিকার বাইরে একটি গান 
যুক্ত হয়েছে_“ওরেই ভাই মিথ্যা ভেবো না'। 
৪৭ খণ্ডে চৈত্র ১৩৯৩ মুদ্রণ) পূর্বের তালিকার বাইরে এগারোটি গান 
সংযোজিত হয়েছে। সেগুলির প্রথম ছত্র_ 
এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি 
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌ 
কে এসে যায় ফিরে ফিরে 
কেন চেয়ে আছ, গো মা 
ঢাকো রে মুখ, চন্দ্ৰমা 
তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ 
তোমারি তরে, মা, সপিনু এ দেহ 
দেশে দেশে ভ্রমি তব 
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা 
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স্বরবিতানের এই দুই খণ্ডে তেমনিভাবেই বর্জিতও হয়েছে পূর্বের তালিকার 
কয়েকটি গান। স্বরবিতানের এই দুই খণ্ডে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ 
পর্যায়ের বা দেশভক্তিসুচক গানগুলির অনেকগুলিই “বাউল” গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর, 
১৯০৫১, ভান্ডার’, “সঙ্গীত প্রকাশিকা' ও বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় প্রকাশিত । 
রা র উক্ত দুই খণ্ডের শেষাংশে গানগুলির প্রকাশের স্থান, কাল সব 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

বঙ্গভঙ্গের কালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত ছাড়াও দ্বিতীয় ভূমিকাটি ছিল 
অক্লান্ত কর্মীর। স্বদেশী সমাজের সংবিধান প্রণয়নে, গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনায়, 
শিক্ষার সার্বিক সংস্কার ও মুক্তির বিকাশে, দেশেৰ মানুষের দারিদ্র্য মোচন ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে, এমনকি হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি 
গঠনের এক বৃহৎ কর্মযজ্রের পুরোহিতরূপে তার কর্মচঞ্চল রূপটি ইতিহাসে স্থান 
পাবার যোগ্য । শুধু পরিকল্পনা নয়, সেই পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করেছিলেন আপন 
সীমিত ক্ষমতায়,-সে পল্লীসংস্কার বা শিক্ষা সংস্কার যাই হোক না কেন। নানা 
বাধা বিপত্তিতে অকৃতকার্য হয়েছেন- কিস্তু আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে চেষ্টা 
করে গেছেন আমৃত্যু । বস্তুত “কবি-কর্মীর” এই দ্বিমাত্রিক ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথের 
স্বদেশভাবনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছিল। স্বদেশ সম্পর্কে তার ভাবনা ও 
কর্মপরিকল্পনা আসলে এক অখণ্ড বাঙালী চেতনা সৃষ্টির এতিহাসিক প্রয়াস। 
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প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত সেইসব বিরল মানুষের একজন, যিনি নিজেকে 
যথাসম্ভব অন্তরালে রেখে, প্রচারের মুখাপেক্ষী না হয়ে তার চিন্তার ফসল 
আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন। জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখায় তার গতায়াত 
ছিল, তার গ্রন্থপঞ্জি এই পরিচয়বাহী। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি দীর্ঘায়ু হন নি। 
আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধে প্রায় সৃত্রাকারে যে মৌলিক চিন্তার প্রকাশ, 
সেগুলি পরিণত বৃক্ষ হতে পারত। তার জীবনপঞ্জিটি একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও 
ভীতির সঞ্কারক কর্মজীবনে এত দায়িত্ব পালন এবং কর্মসূত্রে স্থানান্তরে নিযুক্তির 
পরিচয় দেখে । এরই ভিতর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের প্রমাণ আপাত- 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে, যেখানে জয়দেব, চৈতন্য, বাংলা ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ক 
রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিকই বলা যায়। এখানে নারীর আত্মাধিকার, রবীন্দ্রজীবনে হঠাৎ- 
ধেয়ে-আসা নৈরাশ্য, রবীন্দ্র-কবিতায় চিত্রকল্প, আবু সয়ীদ আইয়ুব-সৃত্রে ট্র্যাজিক- 
চেতনা এবং অবশ্য উল্লেখনীয় বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়-আশ্রিত প্রবন্ধ । 

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগলে নারীচরিত্রের মধ্যে জাগরণের পরম্পরা 
‘বিকশিত কুসুম’ প্রবন্ধে নিবদ্ধ, এই বিষয়টি তার হাতে একটি স্বতন্ত্র গ্রস্থরূপেই 
দেখা দিতে পারত। অবশ্য একথা সত্য, তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন সেগুলি 
বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের বিচার-বিশ্লেবণের বিষয় হয়ে থাকল । 

রবীন্দ্রজীবনে একাধিকবার নৈরাশ্যের সুচনা দেখা যায়। অবশ্য তারপরই 
স্বাভাবিকভাবেই এসেছে উত্তরণ-পর্ব। সন্ধ্যাসংগীত-যুগের হতাশার কথা তো 
“জীবনস্মৃতি' সূত্রে সর্বজনবিদিত। এই গ্রন্থের লেখক তেমনই একটি সময়কে 
ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথই চিঠিতে যাকে চিহ্িত করেছেন ‘Period of Darkness’ 
নামে। এই অদ্ভুত অন্ধকার শেষপর্যন্ত কেটে গিয়েছে। ছিন্ন করে কাটিয়ে ওঠার 
এবং নব সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করায় উৎসাহ যেন এই আপাত-অন্ধকার থেকেই 
রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন। আ্যান্ডুজকে লেখা চিঠি থেকে অনেক উদ্ধবৃতিসহ 
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বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই। 

একদা দেবদাস জোয়ারদার “তোমার সৃষ্টির পথ’ নামে একটি গ্রন্থে রবীন্দ্র 
কবিতা উপভোগের পথ সন্ধান করেছিলেন। সেই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে 

কুমারের প্রবন্ধ “রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনের নতুন পঞথ’। রবীন্দ্র কবিতায় 
চিত্ৰকল্প, বাকপ্রতিমা, ইন্ড্রিয়চেতনা অবলম্বনে পূর্বোক্ত গ্রন্থটি একটি বিশিষ্ট 
প্রকাশ । যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে এই দিকটির উদ্ঘাটক অমলেন্দু 
বসু ও অশোকবিজয় রাহা? সেই সময় ‘সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র : রবীন্দ্রনাথের 
বাক্প্রতিমা* “রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপাস্তর’ ইত্যাদি প্রবন্ধ বাংলা 
সাহিত্য আলোচনা-ধারায় একটি নতুন মাত্রা যোজনা করেছিল। প্রশান্তকুমারের 
সংক্ষিপ্ত অথচ সুনিপুণ আলোচনা এই বিশিষ্ট গ্রন্থের যোগ্য পরিচায়ক। 

আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারের নতুন ধারা বাংলা সাহিত্যে 
যোজনা করে একদা যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সূত্রে বিকাশ চক্রবর্তী 
‘দেশ’ পত্রিকায় যে পপ্রশ্নসঙ্কুল' প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধ পাঠের পর 
কাব্যতত্ব গঠনকে প্রশাস্তকুমার যে-ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেছেন-_ 
সেই পদ্ধতিটি পাঠকদের ভালো লাগা স্বাভাবিক । ট্র্যাজিক তত্ত্বকে বিশ্লিষ্ট করে 
নয়, তার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অনিবার্ধভাবেই রবীন্দ্রসাহিত্ের স্বাদ গ্রহণে 
সহায়তা । লেখক্চেব কথায় “এটাই আমা. : পাওনার অধিক পাওনা” । 

“বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট যোজনা। বিষয়টি 
অবলম্বনে পূর্ববর্তী কয়েকজন লেখকের প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, তবুও প্রশা 
সহজ সরল উপস্থাপনা ও বিন্যাস, বা রা ক CIEE 
মুক্তি দেওয়ার জন্য হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসধর্মের সঙ্গে 
বৌদ্ধদর্শনের যোগ কতখানি গভীর, কতখানি তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, 
অথবা বিরোধের কোনো ক্ষেত্র ছিল কিনা-এ বিষয় আলোচনাই শুধু নয়, 
সেইসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের ভাবিত করে । মানবজীবন যদি দুঃখের 
আধারমাত্রই হয়, পরিপার্শ্ব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যদি নাস্তিক্যের অন্ধকারে লীন 
হয়ে যায়, সেখানে রবীন্রনাথ কি সেই বোধের সঙ্গে একাত্ম থাকতে পারেন? 


তাহলে বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ ভূমিতে একাত্ম? কেন তিনি ..সেই 
পণ 





















রূপে বরণ করেছেন ? এ প্রন্মশুলির উত্তরের জর্-তবশ্য 
ও ই যথেষ্ট ৷ লেখক সেগুলির প্রসঙ্গ টেনে রবীন্দ্র মনোজগতে ুুক্ধদেবের 
চিরন্তন প্রতিষ্ঠার সরল অনাড়ম্বর একটি আলোচনাক্ষেত্র তৈরি করেছেন। 

এই সংকলনগ্রস্থের শেষ রচনাটি বাংলা বানান-বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ 
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স্বাভাবিকভাবে এলেও এই সংক্ষিপ্ত এবং কতকটা অসম্পূর্ণ আলোচনাটি প্রস্থভূত 
না করলেই সম্ভবত ভালো হত। 


সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে এত চিন্তা এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছেন কেন, ‘ভাণ্ডার’ সম্পাদনা পর্বে শিক্ষার আন্দোলন'-এর প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করেই বা তার সাহিত্য জীবন বিদ্বিত করলেন কেন এবং আবেদন-নিবেদন না 
করে শেষ পর্যন্ত নিজেই শান্তিনিকেতনে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে দীর্ঘ 
জীবন সমস্যা সংকুলিত করার কী দরকার ছিল-_এ-সমস্তড প্রশ্নের একটি সরল উত্তর 
আছে। উত্তরটি সহজ এবং কতকাংশে ঠিকও। নিজের শিক্ষা জীবনের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যথার্থ পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন এবং 
একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীকে উদবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 

বিষয়টি আর-একটু বড়ো পটভূমিতে রেখে দেখলে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী 
শিক্ষাচিস্তা এবং শার্তিনকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যথার্থতা সম্পূর্ণ হয়। নিজের 
ছাত্রজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং নিজের ছেলেমেয়েদের বাল্যশিক্ষা দেওয়ার 
তাগিদে প্রাথমিকভাবে তার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা_এই তথ্য মেনে নিয়েও আর-একটি 
গভীরতর সত্য আড়ালে থেকে যায়। যৌবনের সুচনাপর্ব থেকেই দেশ-প্রচলিত 
শিক্ষার প্রকৃতি তার পক্ষে গভীর বেদনার কারণ হয়ে ওঠে । তিনি তখনই উপলব্ধি 
নেই। দেশের স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে আপামর 
জনসাধারণের সার্বিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে । বিদেশি শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ 
করে যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত, তাদের অধিকাংশই তোতা-কাহিনির সেই জীবন্মৃত 
পাখি। এই নিবিড় স্বদেশানুভৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনার সুত্রপাত। সুদীর্ঘকাল তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় দেশবাসীর কাছে কতকটা 
কৌতৃহলমিশ্রিত উপহাসের বিষয় ছিল, আর বিদেশি শাসকদের কাছে ছিল 
সন্দেহের বস্ত। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছেন, পরিতাপও করেছেন, কিন্তু আশা ছিল 
তার স্বদেশবাসী অনাগত ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টার উপযোগিতা বুঝবেন। 

টিচার SIEGE রা বারা না এক নে পার টিকার OE 
না; কারণ লেখক তার বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু প্রবন্ধের আলোচ 
কথাগুলি একাধিকবার শদ্ধার সঙ্গ স্মরণ করেছেন। আমরা রই ব্য সংগ্রহ 
Ouse পার 

্রস্থ-ধৃত মোট পনেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আছে এমন কতকগুলি বিষয়_ 
আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণপদ্ধতি, মাতৃভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধির 
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ও রা ভা কা UII 
এবং তথ্য ও তত্বভারে যা দুরাহ হয়ে ওঠেনি কখনও । এই গ্রন্থের ভূমিকাকারের 
এই বিচারের সঙ্গে পাঠক একমত হবেন, “কেতাবি আলোচনার সাবেক পদ্ধতি 
অনুসরণ করেননি বলেই লেখাটি হয়ে উঠেছে পাঠসুখকর।” ব্যক্তিগতভাবে মলে 
করি, এই বই তথ্য ব্যাকুল গবেষকদের, জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রী ও বিশ্বাসী শিক্ষক- 
শিক্ষায়িত্রীদের পরিতৃপ্ত করবে। 

আশ্রম-বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছনোর শুরটি ধাপে ধাপে 
ভালোমন্দ সকল দিকের আলোচনা করতে করতে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। 
‘একপেশে কেরানি তৈরির শিক্ষাবিধি'র প্রবল প্রতিরোধী রবীন্দ্রনাথ শার্তিনকেত 
ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষা বিতরণের কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার বিস্তারিত 
পরিচয় আছে এই বইয়ের অনেকগুলি প্রবন্ধে । “শিক্ষাসত্র'-বিদ্যালয়ের আদর্শ 
টা রা রা dy dona Bote nord is 
করা, আর এরই পাশাপাশি শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগ রবীন্দ্রজীবনের শ্রেষ্ঠ 
উদ্যোগ সন্দেহ লেই। এই দুইয়ের পরিপূরক, লোকশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠা ও 
টা রান HCL রা রান পরা বা NEE নানি. 
লুপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তার একান্ত অনুগত এলম্হাস্ট ও 
কালীমোহন তার ইচ্ছাকে সার্থক রূপ দিতে জীবনপাত করেছেন। 

শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন মন্তব্যও করেছিলেন, “অনতিকাল পরেই 
অবহেলা ।” “অন্যটি” সম্বন্ধে নৈরাশ্য রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয়। তার মৃত্যুর 
পর রোগের লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রকট হতে থাকে এবং প্রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। 
পাঠভবনকে আবাসিক বিদ্যালয় না করলে এবং শিক্ষক নির্বাচনে সতর্ক না হলে 
রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রূপায়ন কখনই সম্ভব নয়। আর শিক্ষাসত্র যদি পাঠভবন্ 
আর-এক প্রতিরূপ হয়ে ওঠে তাহলে কোন্‌ ভরসায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
গ্রামের ইক্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে’? বর্তমানে দেশে যখন 
জীবিকামুখী শিক্ষাগ্ৰহণ ও কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তখন 
শিক্ষাসত্রকে তার যথার্থ স্থলে প্রতিষ্ঠিত করলে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থহানি হত না 
রা sdlee SAU APEE Pot SE 0) 

শাস্ভানবে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে 
যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়েছিল। তার সৌভাগ্য জগদানন্দ রায়, সতীশচন্দ্র রায়, 

জিতকুমার চক্রবর্তীর মতো ব্রতী-শিক্ষকদের ভিনি 
































যদি অনুসরণ করা যেত তাহলে পরবর্তীকালে গলায় সোনার চেন-অলঙ্কৃত অর্ধ- 
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শিক্ষিত হেডমাস্টার এখানে অর্থলোভে ঢুকতে পারত না। এই গ্রন্থের একটি 
অধ্যায়ে ববীন্দ্রনাথ-নির্বাচিত কয়েকজন আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় আছে। কিন্ত 
তাদের আদর্শ এ-কালে অনুসরণ করবে কারা! 

এই সূত্রেই স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার বিদ্যালয় ও 1 লয়ে 
কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করে ঝদ্ধ করার জন্য রাজশেখর বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, 
যদুনাথ সরকারের মতো বিদ্বজ্জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষে 
এখানে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের “বিরুদ্ধ শ্োত' অধ্যায়ে 
স্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র অরবিন্দমোহন বসুর সূত্রে জগদীশচন্দ্র- 
বা TR wie HEE: Sree ont eernen Faausllne toon 
শিক্ষাক্ৰমটির প্রতি তীব্র বিরুদ্ধতার প্রসঙ্গটি আলোচিত । যদুনাথের এই ব্যবহারে 
রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। এই সুত্রে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে যে উত্তর 
দিয়েছিলেন সেটির মধ্যে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তার মমত্ব ও যদুনাথের বক্তব্যে 
তার গভীর ব্যথার প্রকাশ দেখা যায়। তবু, যদুনাথের বক্তব্যটির মধ্যেও যথেষ্ট 
যুক্তি আছে, এ-সত্য অস্বীকার করা যায় না। 

এই গ্রন্থের সব বক্তব্যের সঙ্গে সব সময় একমত হয়তো সম্ভব নয়, কিন্ত এ- 
কথা স্বীকার করতে কোনো সংকোচ নেই যে লেখকের গ্রন্থনা, যুক্তিবিন্যাস ও 
স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সাধুবাদযোগ্য ৷ 


৩. "স্মরণে বরণে প্রথমনাথ বিশী' 

শ্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সশ্রদ্ধ 
নিবেদন আলোচ্য শ্রন্থখানি। তার বহুধাবিস্তৃত প্রতিভার যোগ্য স্মারকরূপে এই 
আপাত-ক্ষীণতায় গ্রন্থটি সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হবে। প্রমথনাথের মতো 
প্রতিভাবান ছাত্র তার শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ আর পাননি- এ বিষয়ে মতাস্তর হবে বলে 
মনে হয় না। নিতান্ত বাল্যকাল থেকে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন তীক্ষধী সুরসিক এই 
ছাত্রটির প্রতি সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথ সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন । ছাত্রাবস্থা থেকে 
রবীন্দ্রসাহিত্যে নিমগ্ন শ্রমথনাথ শুরুর সৃষ্টির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করলেও 
ভক্তিরসে আচ্ছাদিত হননি ; ফলে তার অনেক সমালোচনা-বাণে রবীন্দ্রনাথ স্থর্য 
না হারালেও উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ছাত্রের রচনাকেও সময় অনুযায়ী বিদ্ধ 
করেছেন । শুরু-শিষ্যের এমন মধুর সম্পর্ক সেকালের শাস্তিনিকেতনেই সম্ভব ছিল! 
আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে তারই পুনরাবিভ্ভাবে চমৎকৃত হলাম। প্রমথনাথের ছাত্রের 
লেখনীতে গুরুর সাহিত্যবিচার প্রচলিত গুরুবাদী ভক্তিবিহূল ধারাকে দূরে রেখে 
সংস্কারমুক্ত গুরুত্রণাম নিবেদিত হয়েছে; তাতে গুরুত্ব সামান্যতম ক্ষুগ্ন হয়নি। 
পৃষ্ঠার ওজনে প্রমথনাথকে অবনত না করে, তার সৃজনপ্রতিভার সঠিক মুল্যায়ন 
করে যোগ্য কয়েকজন লেখক শতবার্ষিক প্রণাম জানিয়েছেন। 

প্রয়াত দেবব্রত পালিতের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই গ্রন্থের প্রবেশক নিবন্ধ হিসেবে গণ্য 
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করা যেতে পারে। প্রমথনাথের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও অন্যবিধ প্রাসঙ্গিক বহু 
বিষয়ের অবতারণায় রচনাটি পদে পদে স্বাদু হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথের দৃষ্চিতে 
রবীন্দ্রসাহিত্য-জগতের পরিচয় লেখক যথাস্তব স্পর্শ করেছেন। এই নিবন্ধটি 
পড়তে পড়তে মনে হয়, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে 
কর্মসূত্রে ভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অনুভব-জগতের অংশীদার 
করার ব্রত এই প্রতিষ্ঠান যে-ভাবে করে চলেছেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেবব্রত 
পালিতের এই নিবন্ধটি। কোনো বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই উদ্যোগ নিতে 
পেরেছেন বলে জানা নেই। 

এই সংকলনগ্রচ্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটির কথা সুচনায় একবার পরোচ্ষে উল্লেখ 
করা হয়েছে মাত্র । শ্রমথনাথের ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যকৃতি, রব হত্যের ভাষ্যকার 
তা এ বা 
থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পরে বিভিন্ন পত্রিকায় এবং পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় 
তার অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্র, অধ্যাপক, সহকর্মী ও রবীন্দ্রসাহিত্য বিশারদগণ তার 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং তার সৃষ্টির মূল্যায়ন করেছেন। উল্লিখিত সমস্ত 
বিশী” শীর্ষক প্রবন্ধটিকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখতে হবে। এমন নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচার 

শ্রমথনাথ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 
হাতে যে দীপে অগ্নি সংযোজিত হয় প্রমথনাথ সেটি প্রজ্ঘ্লিত করে এমন 
একটি স্থলে পৌছে দিয়েছেন যা বর্তমানকালেও সমান ভাস্বর। অবশ্যই তিনি 
রবীন্দ্রসাহিত্যে 'জীবনদেবতা”তত্ব বস্তুত অজিতকুমারেই সৃত্রপাত। এই ধারা 
অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “মুদ্রারাক্ষস' ছদ্মনামে 
প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাটকের এক জটিল ব্যাখ্যা করায় রবীন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ 
চরেছিলেন। “সীমা-অসীম' তত্বও অনেকখানি তা-ই । কিন্তু আরও কত জটিল- 
কুটিল ব্যাখ্যা অপেক্ষা করে আছে তা রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথনাথ জানতেন না বা 
কল্পনাও করতে পারেননি । কিন্তু সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার ব্যাখ্যা কালে 
কালে নতুন হতেই পারে। ব্যাখ্যা যা-ই হোক, পাঠক তার সাধ্যানুযায়ী একটি 
কবিতার অর্থ যেমন বোঝেন সেটাই তার প্রাপ্তি এবং কবিরও এই অভিপ্রায় । 

কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রমথনাথের ব্যাখ্যা পাঠকবর্গ গ্রহণ করেনি, নিঃসংকোচে বলা 
যায়। কিন্ত এই ক্ষেত্রটি ক্ষীণ এবং নগণ্য হয়ে যায়, যখন . প্রথনাথের 
রবীন্দ্রসাহিত্য-ব্যাখ্যাতার ধ্রুপদী ক্ষেত্রে প্রবেশ করি। মনে হয় তিলিই--একমাত্র 
তিনিই সেই অধিকারী ব্যক্তি, যিনি একের পর এক দ্বার উদ্ঘাটন করতে করতে 
পাঠকবর্গকে এক অলৌকিক অনুভবের জগতে নিয়ে যান, যেখানে স্তরে স্তরে 
সিনা জা যারে রালগনানগারনা হার পপ 7$ তার কারে পাহারা তারার 
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সংকলনের শেষাংশে অশোক কুণ্ড, লিখিত 'প্রমথনাথ বিশীর গল্প” আর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জি থাকায় এই গ্রন্থটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়েছে। 
প্রমথনাথের গল্প বিষয়ে প্রবন্ধকারের পর্যবেক্ষণ কতকটা সৃত্রাকারে বর্ণিত, 
ভবিষ্যতে তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি করেছে। লেখক যথার্থই মন্তব্য 
করেছেন, বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনার প্রসারতা 
লক্ষা করা গেলেও এঁতিহাসিক গল্প কতকটা উপেক্ষিত। এর কারণ কী হতে 
পারে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম? না ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা? অথচ 
ইতিহাস-আশ্রিত চমৎকৃত হওয়ার মতো ছোটগল্পের অভাব বাংলা সাহিত্যে 
বিপুল। প্রমথনাথ-রচিত এই পর্যায়ের অনেকগুলি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
পাঠক পাঠিকার কৌতূহল জাগ্রত করবে। প্রমথনাথের সমস্ত ছোটগল্প অবলম্বনে 
একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-পগ্রন্থ লেখকের কাছ থেকে আমরা আশা করছি। 
শুরুকৃত্যের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। 








অনাথনাথ দাস 


= 40.00 

সুব্রত চট্টোপাধ্যায় তার “রবীন্দ্র কাব্যবিচারে আধুনিক কবি পঞ্চক’ গ্রস্থে যাঁদের 
কথা শুনিয়েছেন, তারা হলেন জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 
বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। প্রস্তাবনায় তিনি এঁদের ধারণাগুলির পরিচয় দিয়েছেন, 
বলে নিয়েছেন আধুনিকতা কী ও কেন- রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে কীভাবে গড়ে 
উঠেছিল এক ধরনের রবীন্দ্র ব্যাজজ্ভুতি, তাও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 
যেভাবে প্রথম জীবনে মাইকেলকে আক্রমণ করেছিলেন পেরে আবার তাকে 
শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন), মাইকেল যেভাবে ভারতচন্দড্রের সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন 
পেরে তাকে স্বীকার করেও নিয়েছিলেন)_সেইভাবেই রবীন্দ্রোন্তর কবিরা 
রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে অস্বীকার করতে চেয়েছেন পেরে আবার তাকেই টেনে 
নিয়েছেন হৃদয়ে)। লেখক প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন নানা উৎস থেকে, পাঠক হয়তো 
প্রথমে এত সামলাতে পারবেন না, তবে মন দিয়ে পড়লে লেখকের সুচিন্তিত 
বিশ্লেষণটি বোঝা যাবে। 

পাচজন কবি সম্বন্ধে আলাদা আলাদা অধ্যায় সাজিয়েছেন সুব্রতবাবু। 
জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের তফাৎ কোথায় সেকথা খুব দ্রুত বলে নিয়েছেন তিনি 
এবং দেখিয়েছেন জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সত্বেও জীবনানন্দ কবির প্রতি কেমন 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
অমিয় চক্রবর্তী পেয়েছিলেন রবীন্দ্রসান্নিধ্য। রবীন্দ্র অনুরাগীও ছিলেন তিনি, তবু 
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সুধীন্দ্রনাথ প্রথমে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন, পরে সম্পূর্ণ বদলেও যান। 
রবীন্দ্র বিচারে প্রায়শই তিনি অভিভূত, যদিও কবির কোনো কোনো দিক 
সম্পর্কে তার প্রশ্ন ছিল। 

বুদ্ধদেব বসু প্রধানত রবীন্দ্রনাথের মানসী সোনার তরী গীতাঞ্জলি সম্পর্কে 
উৎসাহী । কবির we সা whee এ (এ 
এদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেননি । রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় এঁতিহ্যের উত্তরসূরি হলেও, 
তিনি ইয়ুরোপীয় রোমান্টিক চেতনার পথিক, বুদ্ধদেব এমনটাই বলেছেন। 

রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে'র কবিতা বোঝাতে পারলে শিরোপা দেব, এমন কথা 
বললেও ক্রমশ তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রপড্ক্তি 
ভেঙে ভেঙেই প্রাণের গঙ্গা বইয়ে দিতে চেয়েছেন। 

কবিদের নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনার পরে সুব্রতবাবু একটি অধ্যায়ে 





সামগ্রিক আলোচনাও করেছেন। দেখিয়েছেন যে এরা সমালোচনার মধ্যেই 
রবীন্দ্রবীক্ষার নবতর সুযোগ সন্ধান করে নিয়েছিলেন। 


সুব্রতবাবুর একটি বড়ো শগুণ হল যে প্রতিটি কবির বিশ্লেষণের শেষে তিনি 
বিষয়টির একটি সারসংক্ষেপ ক্রমানুসারে উপস্থিত করে দিয়েছেন। তাতে পাঠক 
পুনরায় বিষয়টি মনে মনে সাজিয়ে নেবার অবকাশ পেয়ে যান। তবে এ গ্রন্থে 
উদ্ধৃতির বাহুল্য আছে, একটু অতিরিক্তই মনে হবে। 

পরিশিষ্ট হিসেবে দুটি অধ্যায় আছে। সাহিত্য বিতর্ক অধ্যায়টি শনিবারের চিঠি 
বনাম কল্লোল কালিকলম পত্রিকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত নিয়ে রচিত। সে যুগেও বিষয়টি ছিল 
কৌতৃহলোদ্দীপক, আজও তেমনই মনে হবে। রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়াশুলি ছিল স্পষ্ট এবং 
সহজ | সুব্রতবাবু অধ্যায়টি সংক্ষেপে সেরেছেন, ফলে বিষয়টির প্রতি সুবিচার হয়নি । 
এতে যথেষ্ট নাটক, উম্মা ও কৌতুক দেখা গেছে, সেগুলি ধরানো উচিত ছিল । 

পরিশিষ্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে কীটস ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটি অতি 
সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা-এটি এ গ্রছ্থের সঙ্গে বেমানান। যেখানে 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিক কয়েকজন কবির আলোচনাই বইটির উপজীব্য, 
সেখানে এ প্রসঙ্গটি প্রক্ষিপ্ত মনে হবে। 
উৎসাহিত করবে । সুব্রতভবাবু সেই পরিচয়টুকু ঘটিয়েছেন। 

পিনাকী ভাদুড়ী 
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১৯ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রমা মগুলের 
আকস্মিক জীবনাবসান বিশেষ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। পরিণত শিল্পীর এই 


নভেম্বর ২০০৪-এ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক 
অধিকর্তা হিসেবে যোগ দিলেন নির্মলকাস্তি ভট্টাচার্য। তিনি শুভেন্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের পরে সাহিত্য আকাদেমি কলকাতা শাখার সচিব হয়েছিলেন। 
তারপরে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হয়ে তিনি দিল্লি চলে যান । কিছুকাল 
পরে পুনরায় দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমির Indian Literature পত্রিকার 
সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন এবং আকাদেমির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বহু 
অনুষ্ঠান, প্রকাশনা, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। 

বিশ্বভারতীতে তার যোগদানকে রবীন্দ্রানুরাগীরা স্বাগত জানিয়েছেন। রবীন্দ্র 
পাবেন, এই প্রত্যাশা সকলের। 


২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে শৈবালকুমার গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা দিলেন 
অধ্যাপক অল্গান দত্ত। গোড়ায় মঞ্জুলা বসু শৈবাল গুপ্তের রবীন্দ্রানুরাগ, 
বিদ্যানুরাগকে স্মরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার, দক্ষ আই-সি-এস 
একই সঙ্গে নিভীক স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন শৈবাল গুপ্ত। রবীন্দ্রচ্চা ভবনের 
অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী এই মানুষটির স্মৃতিকথা পড়লে তার চিস্তাশীলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই ভবনে তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সংস্কৃত পড়িয়েছেন সেকথা 
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন তার ছাত্রছাত্রীরা । 

অধ্যাপক অঙন্নান দত্তের বিষয় ছিল, দুর্নীতি । ঘুষ ইত্যাদি বিষয় তিনি বাদ 
রেখেছেন কতকগুলি মূল প্রসঙ্গকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ক্রমানুসারে সেই 
প্রসঙ্গগুলি হল, (১) সময়রক্ষা না করা (২) চুক্তিরক্ষা না করা (৩) আলস্য 
(৪) যোগ্যতার বদলে যোগাযোগকে প্রাধান্য দেওয়া (৫) সুবিচারের অভাব 
(৬) নির্বাচনে কারচুপি । 

শ্রত্যেকটিকেই আমরা মেনে নিয়েছি, অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এমন তো হয়েই 
থাকে, এইটেই হল আমাদের 2০০০1১:৪৮০০-য়ের সুত্র। মন্দ কাজকেও আমরা 
এইভাবেই মেনে নিই। এইভাবে চলে বলেই আমাদের দেশে সমাজনীতি, 
রাজনীতি, অর্থনীতি, কোনোটারই উন্নতি হয় না। সংবিধান অনেক ডণৎকৃষ্ট 
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মানুষরা তৈরি করেছিলেন। এখন আমরা বলি এত অশিক্ষিতরা ভোটের অধিকার 
পেলে কাজ হবার নয়। বক্তা বলেন, কিন্তু প্রধান দুর্নীতি ঘটে তথাকথিত 
শিক্ষিতদের হাতেই । তবে কি এদেশে গণতন্ত্রের বদলে ডিরেষ্ট 
কিন্তু আমাদের দুই প্রতিবেশি রাষ্ট্রে দেখেছি ডিস্রেটরশিপ কোনো সমাধান দিতে 
পারেনি । আসলে নীতিজ্ঞানে অভ্যস্ত হওয়াটা প্রয়োজন। 

আমরা অতীত গৌরব করি। আত্মসমালোচনা করি না। রামমোহন রায় 
আ্মভ্ঞানের কথা বলেছেন। সুনীতি ও আত্মজ্ঞান এক নয়। যেমন, অস্পৃশ্যতা 
আআ ও cand ওটা আমাদের সংস্কৃতিতেই আছে, সেটা 
বোঝা দরকার। সৎকর্ম বলতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বোঝায় না। বোঝায় নাগরিক 
কর্তব্য । নাগরিক সমাজ শুধু পারিবারিক কর্তব্যবোধ দিয়ে চলে না। বিচারবোধ 
হবে নৈর্যক্তিক, তা আমাদের দেশে পুষ্ট হয়ে ওঠেনি । আমরা বরং পরমাত্মায় 
চলে যাই এক লাফে, সুনীতির বিধান নিয়ে ভাবি না। সব দোষ সাম্রাজ্যবাদের 
হতে পারছে লা। 








১ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৪০তম প্রতিষ্ঠা 
দিবস পালিত হল। সাম্প্রতিক সুনামিজনিত দুর্যোগে স্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য 
নীরবতা পালন করে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। 

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণ করেন। মঞ্জুলা বসু 
স্মরণ করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপতি মজুমদার, ভূদেব চৌধুরী, প্রভাত সেন, 
প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির কথা । ধ্যানেশনারায়ণ এখানে দুটি উপাধির 
নামকরণ করে দিয়েছিলেন- রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ এবং রবীন্দ্রতত্বাচার্য। 

ধ্যানেশনারায়ণ কিছু পুরোনো কথা বলেন। এখন যে তিনি আসতে পারেন 
না, সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রশান্ত মিত্র ইনস্টিটিউটের শুরুর মুহূর্তটির 
কথা বলেন। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ভবন উদ্বোধনের শোভাযাত্রার কথা বলতে 
গিয়ে তদানীভ্তন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর সক্রিয় উৎসাহের কথাটি বলেন। 
প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা ছিলেন, তাদের মধ্যে এই তিনজন- আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 
ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ও প্রশান্ত মিত্রকে সন্বর্ধিত করা হয়। সেই সঙ্গে অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা মঞ্জুলা বসুকেও ভবনের সদস্যরা সন্বর্ধনা দেন। সকলের অনুরাগের 
চাপ শ্রীমতী বসু এড়াতে পারেননি । ইনস্টিটিউটের নিরলস এবং নীরব কর্মী 
মীরা সেন, সমরেশ্বর বাগটি, স্বপন জানা, বাসবী চক্রবর্তী, অনুলেখা সরকার ও 
সুকুমার হাজরাকে সদস্যরা সানুরাগ উপহার দেন। 
দ্বিতীয়ার্ধে সুকন্যা নাথ রবীন্দ্রসংগীত শোনান। তিনি এগারোটি গান 
গেয়েছিলেন। 

















ইনস্টিটিউটের রবীজ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধিধারী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 
রচনার জন্য ২০০৪ সালের সুরেশ নন্দিনী দেবী স্মৃতি পুরস্কার পেলেন গৌরী 
মিত্র ঘোষ। ২০০৩ সালের রবীন্দ্র স্মাতকদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কল্যাণী 
ব্রন্মাচারী স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হল শ্রাবণী পালকে । 

সমাবর্তনে ২০০৪ সালে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা পাঠক্রম সমাপ্ত করে 
“'রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধি পেলেন। তাদের সঙ্গে জামশেদপুর রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের 
সফল পরীক্ষার্থীও আছেন । তারা হলেন- শ্রাবণী পাল, রাজেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, 
দীপক বিশ্বাস, মধুমিতা বসু, ছায়া ব্যানার্জি, উমা দত্ত, অনিতা মহান্তি। 

দীক্ষাম্ত ভাষণ দিলেন অধ্যাপক পিনাকেশ সরকার। টেগোর রিসার্চ 
উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে তিনি এও বলেন যে বাঙালির জীবনে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা, 
এতিহ্যবোধ লুপ্ত হতে বসেছে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই অবস্থাতেই 
রবীন্দ্রচর্চাকে যথার্থই জীবনচর্চায় পরিণত করতে সচেষ্ট রয়েছে । কিন্ত এই কর্মে 
যারা যত্ুবান তারা সকলেই এখন প্রবীণ । তরুণ প্রজন্মের কর্মোদ্যম ও প্রাণশক্তি 
আরও বেশি দরকার । রবীন্দ্রনাথ যেমন তরুণ অজিত চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, 
কালীমোহন ঘোষ ও ক্ষিতিমোহন সেনকে পেয়েছিলেন, তেমনি এখনকার নতুন 
দীক্ষা নিলেন, তাদের মধ্যে বয়ঃকনিস্ঠদের এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য 














শ্রীসরকার আহান জানান। 
মঞ্জুলা বসু টানার RFE OUI পড়ে EE Et 





ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডের পরিচয় দেন। ভবন সংরক্ষণ ' বিষয়টি যে জরুরি, 
সেকথাও বলেন । ইনস্টিটিউট সারা বছরে যেসব মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগ দেয়, 
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নিজস্ব যে প্রদর্শনীর আয়োজন করে, তাদের বিস্তারিত সংবাদ তার বিবরণীতে 
পাওয়া যায়। সুচিত্রা মিত্রের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে ইনস্টিটিউট আয়োজিত 
সংবর্ধনার বিবরণ দেন। সবশেষে সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। 
৪ ভাষণে আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত তার বাল্যকালে শাম্তিনকেতলে 
সপ্তাহব্যাপী ক্লাশ করার কথা বলেন। রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষত্বশুলি তিনি 
তুলে 
ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় পূর্ণভাবে স্বদেশে স্বীকৃতি পাননি, এখন তার 
নতুন মুল্যায়ন হচ্ছে। তবে তা সম্পূর্ণ নয়। পিনাকেশ সরকার ও উজ্জ্বলকুমার 
মজুমদারকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি নতুন রবীন্দ্র স্মাতকদের রবীন্দ্র 
জগতের গভীরে শুভযাত্রার জন্য আশীর্বাদ করেন। 





১১-১৫ জানুয়ারি ২০০৫ ও ২৬ জানুয়ারি-_৬ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে লিটল 
ম্যাগাজিন ও কলকাতা বইমেলায় ইনস্টিটিউট যোগ দিয়েছিল । দর্শকরা উৎসাহ 
দেখিয়েছেন । 





আগামী এশ্রিল-জুন সংখ্যাটিতে ইনস্টিটিউটের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
বিশেষ নিবন্ধ থাকবে । আয়তন তুলনামূলকভাবে বড়ো হবার সম্ভাবনা । সেক্ষেত্রে 
গ্রাহকদের কাছে পাঠাবার সময় ডাকমাশুল বৃদ্ধি হতে পারে। আপনারা যদি জুন 
মাসে প্রকাশের পরে পত্রিকাটি রবীন্দ্রর্চাভবন থেকে সংগ্রহ করেন তাহলে 


কা 
শন | 
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১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল 
তার একশো বছর হচ্ছে। শতবর্ষে কোনো কিছুর পুনর্মূল্যায়ন করার প্রথা আছে। 
এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হতে হয়। এটা সত্যি যে সে সময়ে 
স্বতস্ফুর্ত আন্দোলন হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চারণ কবির ভূমিকা পালন 
করেছিলেন । সুরেন্দ্রনাথের বজগর্ভ ঘোষণা, We will unsettle the settled 
4c সত্য হয়েছিল। ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। 

কিন্তু এটাও মানতে হবে যে এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গ পুরোপুরি যোগ দেয়নি। 
তারা বিভাজনই চেয়েছিল কারণ তাহলে পূর্ববঙ্গের সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথ 
সেসময়ে অনেক গান লিখেছেন, সকলের সঙ্গে গাইতে গাইতে পথেও 
নেমেছেন। ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ এই বিখ্যাত রাবীসংগীত গাইতে গাইতে 
সকলের হাতে রাখী পরানো চলছিল। অন্তত একজন মুসলমান সেই রাখী 
পরতে চায়নি । তাতেই বোঝা গেল আন্দোলন পূর্ণ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ 
একসময়ে আন্দোলন থেকে সরে যান, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এর পেছনে এঁক্য 
গড়ে ওঠেনি। শেষপর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ওপরে ভরসা করতে 
চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এই সাহিত্যের যোগেই এঁক্যবদ্ধ হবে সকল বাঙালি। 
কিন্ত ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের সভায় মহম্মদ আলি বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার 

পরবর্তী কালে পাকিস্তান মেনে নিয়ে দুপক্ষই ভেবেছিল রেহাই পাওয়া 
যাবে, সুযোগও মিলবে । তার কোনোটাই হয়নি। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানও 
ভাঙল, হল বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথের “আমার সোনার বাংলা’, বঙ্গভঙ্গের এই গান 
নিয়তির পরিহাসে ভঙ্গবঙ্গের জাতীয় সংগীত হল। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যের 
ওপরে ভরসা করেছিলেন, তার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? দীর্ঘকাল এপারের 
সাহিত্য ওপারে যেতনা, ফলে সেখানকার ভাষায় আরবি শব্দ ঢুকে পড়ল। 
এখনকার অবস্থা কি তা থেকে পুনরুদ্ধার হবে? অনেকদিন আগে বাংলা ভাষার 
এই বিজাতীয়করণের চেষ্টা দেখে রবীন্দ্রনাথ খেদ প্রকাশ করেছিলেন। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যে ২২/২৩টি গান লিখেছিলেন তা সাহিত্য 
এবং সংগীতে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু যে জন্য লেখা হয়েছিল, সেই 
ইতিহাসের ব্যবচ্ছেদ করলে আশা করা যায় না। শতবর্ষের মুল্যায়নে বোঝা যায় 
যে এ আন্দোলনে জাতীয়তা জাগ্রত না হয়ে বিচ্ছিন্নরতার বীজ বপন হয়েছিল 
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গীতবিতান (কালানুক্ৰমিক সুচী) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
(সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা অরুণকুমার বসু) ২০০.০০ 
রবি প্রদক্ষিণ পথে _ সোমেক্দ্রনাথ বসু ১৫০.০০ 
শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা - অমিতা সেন ৫০.০০ 
ভরা থাক স্মৃতি সুধায় _ রমা চক্রবর্তী ১০০.০০ 
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার - প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত ৮০.০০ 
সকল শিক্ষা দিলেম ফাকি -_ পিনাকী ভাদুভী ৬০.০০ 
ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ _ মৃদুচ্ছন্দা পালিত ১০০.০০ 
সমাজ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ - আভা নাথ ১৫০.০০ 
নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ - জয়ন্তী রায় ৫০.০০ 





স্মরণে বরণে প্রমথনাথ বিশী স্দোরক গ্রন্থ) ৪০.০০ 


' পত্রিকার ২৫ বছরের সূচিপত্র সংকলক : মিলি চট্টোপাধ্যায় ২০.০০ 


রবীন্দ্রচর্চাভবনে 'প্রন্থবিতান’ খোলা থাকছে মঙ্গল, শুক্র, শনি বেলা ৩তটে 
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| ও টেগোর রিসার্চ 
প্রণতি মুখোপাধ্যায় 





পূৰ্বভাষ 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট-- এককালে যে সম্ভাবনা একটুখানি অঙ্গুর হয়ে 
দেখা দিয়েছিল, ক্রমে সেটি তরুণ তাজা! গাছ হয়ে উঠল। সে তার পঁচিশ 
বছরের যৌবনে পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে নিত্যচেনার সুযোগ হয়েছিল। হঠাৎ খবর 
এল সে আজ চল্লিশের দোরগোড়ায় দীড়িয়ে। রীতিমত চমকে গেছি। ৪মে 
১৯৮০ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবনের দ্বার-উন্মোচন করেছিলেন আচার্য সুকুমার 
সেন। কাছের দূরের কত শ্রদ্ধেয় মানুষের আশীর্বাণী সেদিনের সেই উত্তপ্ত 
বৈশাখে শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়েছিল তার ডপরে । আচার্য সুকুমার সেন 
তার ভাষণে বলেছিলেন : "এই ভবনের উদ্বোধন হবে আজ, এ যেন পাষাণ হয়ে 
না থাকে, রবীন্দ্রচর্চাকে জড়ীভূত না করে। এ ভবন যেন গাছ হয়, যে গাছ আজ 
রোপণ করা হল সে গাছ যেন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওতে । যেন এই 
শাখায় বসে দেশবিদেশের পাখিরা গান করে যায়। তবেই রবীন্দ্রচর্চা সার্থক 
হবে।' 

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন শান্তিনিকেতন থেকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন : 
‘তোমাদের এই ভবন রবীন্দ্রসংস্কৃতিপ্রেমীদের পক্ষে নব শিশুতীর্থ বলে গণ্য 
হউক ৷’ 

খেলাঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল গুমের শোভাযাত্রায় ।১ মেত্রেয়ী 
দেবী নিজেও ছিলেন। পরে তিনি যে রচনায় তার দেদিনকার অনুভব ব্যক্ত 
করেছিলেন, তার এক জায়গায় আছে : 'খেলাঘরের নামহারা ছেলেরা গান গেয়ে 
চলেছে খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে, আর পথ থেকে দলে দলে মানুষ এসে 
যোগ দিচ্ছেন, আমরা যেন এক তীর্থযাত্রায় চলেছি যেখানে সবাই সমান, 
যাত্রাশেষ নবনির্মিত রবীন্দ্রচর্চাভবনে । শেষ হবে কি? না শুরু হবে?’ 

সেদিনের সেই সবার প্রত্যাশায় শুভেচ্ছায় নিষিক্ত প্রতিষ্ঠান আজ যখন তার 
জীবনের পঞ্চাশ দশকে পা বাড়াতে চলেছে, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু অনুরোধ 
করেছেন এই উপলক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু ও তার রবীন্দ্রভাবনার কথা লিখতে । 








অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় ইতিহাসসন্ধানীর যোগ্য কলমে লেখা হবে ইনস্টিটিউটের 
অর্ধশতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। তার কেন্দ্রে অমর অক্ষরে লেখা থাকবে 


সোমেন্দ্রনাথ বসুর নাম। ইনস্টিটিউটের অস্তিত্বের সঙ্গে তার অস্তিত্ব জড়ানো । 
শুধু তাই বা বলি কেন। যতদিন কেউ রবীন্দ্রনাথ পড়বেন, রবীন্দ্রনাথ পড়ে 
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সেই মানুষের কতটুকুই বা পরিচয় আমি দিতে পারব । তবু অনুরোধটুকুর 
মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করতে হবে। 





রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে সোমেন্দ্রনাথ বহু তর্ক করেছেন। তার 
অনেক প্রবন্ধেই এই তর্কের সুর। মুহূর্তের প্ররোচনায় তার্কিক স্বভাব মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠত । বাস্তবিকপক্ষে কিন্ত রবীন্দ্রনাথ তার তর্কের বিষয় ছিলেন না। তিনি 
তার মনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত একটি স্থিরবিশ্বাস। একটি চিরোজ্জ্বল 
আলোকবর্তিকা । সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার অমোঘ টান, যিনি দিনে দিনে 
কঠিন দুঃখ ও ক্ষতি, ত্যাগ ও সাধনার ভিতর দিয়ে জীবনে নিজের বেচে থাকার 
মূল্য অর্জন করেছেন, যিনি আঘাতে-বেদনায়, সুখে-আনন্দে জীবনকে নিবিড 
ভালোবাসায় স্বীকার করেছিলেন। সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই অন্ধ মুঢতার দেশে 
নির্বিচারে লোকপ্রিয় হবার সহজ পথ গ্রহণ করেননি, যিনি দেশের সমাজ ও 
ধর্মের, কর্তাভজা বুদ্ধিবন্ধক রাখা মনের অচলায়তনের দরজা ধরে নাড়া 
দিয়েছেন, যাঁর কণ্ঠে দেশের প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে, তার কথা হাজারবার 
বলতেও ক্লান্তি ছিল না সোমেন্দ্রনাথের, লিখতেও না। তিনি প্রশ্ন তুলতেন : ‘সেই 
রবীন্দ্রনাথকে কি একেবারেই ভুলে যাব যিনি সাহসী, যিনি চিন্তাশীল, যিনি 
সংগ্রামী, যিনি অন্যায়ের আপোষহীন শত্রু!’ প্রশ্ন তুলতেন : “আর কোন দ্বিতীয় 
লেখক বাংলায় আছেন যিনি মৌলিক সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা 
সমস্যাকে বিচার করেছেন এবং সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করতে চেষ্টা 

রবীন্দ্রনাথ যে আধা-বোঝা আধা-না-বোঝা গোটাকতক নৃত্যনাট্য আর গান- 
কবিতা-গল্ল-নাটক নন, তিনি যে সর্বার্থে দেশকালোত্তীর্ণ এক অসামান্য সম্পদ, 
জন্মশতবর্ষের আয়োজন-আড়ম্বরের মধ্যেও এ সত্য জনমানসের অগোচর থেকে 
গেল্ু। নবীন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসম্পদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, এই 
তাগিদ থেকে টিউটর এ রনি নোটের ইরান রানা 
আন্মে থে ছেলে বা মেয়ে রবান্রসাহতোার 
রবীন্দ্রনাথকে, তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই। 
সুরে-বেসুরে আত্মচর্চার পক্ষ সমর্থনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্ত এর বিপরীতে যে 
উন্নাসিক বুদ্ধি-অভিমানী পণ্ডিতদলের অবস্থান, যাঁরা এসব উচ্চকিত 


[ 8 ] 























CENTRAL LIBRARY 


আত্মস্ভরী ছুৎমাগীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে সোমেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ তীক্ষু 
হয়ে উঠত । এঁদের কেউ কেউ পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধী প্রবন্ধ লিখে নিজেদের 
উত্তর-রাবীন্দ্রিক আধুনিক প্রমাণ করতে চান। কেউ বা খণ্ড খণ্ড তথ্য আর 
অনুমান জুড়ে জুড়ে রবীন্দ্রনাথের নির্মোহ বিচারে তৎপর হন। আর সেই 
পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। সোমেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রানুরাগী 
সকলকে হতে হবে এমন নয়। অনুরাগ-বিরাগ যা-ই থাক মনে, রবীন্দ্রনাথের 
জীবন সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় হোক আগে । সমালোচনা করতে 
হলেও তাকে পুরোপুরি জানার পরে করুন তারা। পরের মুখে ঝাল খেয়ে 
শেখা-বুলি আওড়ানো বন্ধ হোক। তার শ্লোগান : : “রবীন্দ্রচর্চা আমাদের জীবনচর্চা, 
রবীন্দ্রনাৎ্ পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পড়ুন’ । ' 
তার কাছে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ভক্তির ফ্রেমে বাঁধানো ছবি নন। “শুধু 
কবির মালা দিয়ে তাকে রেখেছি আলমারিতে মোটা রেক্সিনে বা চামভায় 
এত বড় দুর্ধর্ষ সংশ্রামীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের জীবনে ও চিন্তায় পড়ল 
না।” ইনস্টিটিউট-পত্রিকার পাতায় পাতায় এ-সব ভাবনা ছড়িয়ে আছে। এক 
সংখ্যায় লিখেছিলেন : “রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উত্তেজনা আছে কিন্ত যে 
সত্যানুভবের নাম রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা নেই ৷” 
ইনস্টিটিউটের প্রবীণ ছাত্র পরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্যোগে তার শ্রীরামপুরের 
বাড়িতে “বিচিস্তা নামে একটি আলোচনাসভা হত। সোমেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে 
যেতেন তার মাসিক অধিবেশনে । বার দুয়েক আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম । আমার 
একটা পুরোনো খাতায় তার বক্তব্য লেখা আছে কিছু কিছু। একবার ভাবণের 
শুরুতে বলেছিলেন আমাদের অলংকার শাস্ত্রে যাকে বলে সিদ্ধরস, রামায়ণের 
রাম সীতা লম্ম্ণ-_ এরা তাই। রামের বীরত্ব বা মহত্ব, সীতার আদর্শ প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না। ভরতের চরিত্র কিন্ত এমন স্বতঃসিদ্ধ নয়। দীনেশচন্দ্র সেনকে 
সে চরিত্রের মহত্ব এবং ওঁদার্য প্রমাণ করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা 
কবি জেনে রাখলেই চলে। তিনি বিশ্বকবি, কবিগুরু । ছকে-বাধা হিসেবে তাকে 
যে ধরা যাবে না, এই কথাটা আজও বোঝা হল না। তার কালে কম মানুষই 
শেলি, কীটস্‌_ যাঁর কথাই ভাবি না কেন, তাদের কারো কাছে কেউ প্রত্যাশা 
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করে না যে তারা একটা স্কুল চালাবেন বা আর কিছু । কোনোদিন কি ভেবে 
দেখি রবীন্দ্রনাথ কেন এই দায় স্বীকার করলেন। তার উপরে বীরভূমের সেই 
রুক্ষ প্রকৃতির প্রতিকূলতা । জলের অভাব, আর্থিক অনটন- সমস্যার অস্ত ছিল 
না। নিজেকে বার বার চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । শুধু 
শাস্তিনিকেতনের কথাটাই যদি আরও বলি-_ রাতারাতি সব ভেঙে বদলে 
ফেলবার কথা ভাবেননি- অসীম ধৈর্যে ধীরে ধীরে একটি উদার পরিবেশ গড়ে 
তুলেছেন। আশ্রমিকদের মন থেকে দীর্ঘলালিত সংস্কার দূর হয়েছে। প্রসঙ্গত 
সেদিন মুসলমান পরিবারের সন্তান রবীন্দ্র কাজির কথা এসেছিল। সোমেন্দ্রনাথ 
ব্র্ধাবিদ্যালয়ে দিতে চেয়েছিলেন পুত্রকে । রবীন্দ্রনাথ একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও 
শিক্ষকদের অমতে ছেলেটিকে আশ্রমে নিতে পারেননি । এ-সব সংস্কারের শৃংখল 
ক্রমে ভেঙেছে। বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতো গোঁড়া ব্রাম্মাণপণ্ডিত সৌকত আলিকে 
নিজে সঙ্গে করে খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে খেতে বসিয়েছেন। 
বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের ছাত্রদলে মুজতবা আলি ছিলেন। 

সেদিনের আলোচনায় আরও নানা প্রসঙ্গের মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার উপর 
দেশব্যাপ্ত ঝোকের উল্লেখ ছিল। কথাটা বার বারই বলতেন যে শুধু দক্ষ মিস্ত্রি 
তৈরি হলেই একটা দেশ বা জাতি বাঁচে না। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সজীব 
মনের কর্ষণ চাই, তার কল্পনাশক্তির উজ্জীবন চাই। সে কাজে রবীন্দ্রনাথ এক 
বিরাট সহায় । 

কিন্তু এও তো ঠিক যে, ‘পৃথিবীর মানচিত্র বদলে ' গেছে। মানুষের মনের 
মানচিত্রেও অনেক নতুন পাহাড়, অনেক গভীর সমুদ্র জেগেছে। যে পৃথিবী 
রবীন্দ্রনাথ দেখে গিয়েছিলেন সে পৃথিবী আর নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, 
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে + ...’ রবীন্দ্-উত্তরকালের এই পৃথিবীর এতদিকে এত পরিবর্তন 
ঘটে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তার স্বদেশ 
সংশয়াপন্ন । ‘দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথ আর অনিবার্ধভাবে জীবনের সঙ্গে লগ্ন 
হয়ে নেই, তাকে না হলে কী আসে যায় ৷” 

রী ররর তার র টিনার সানি রা রাডার রানা রানি বা 
দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচনা করে সোমেন্দ্রনাথ তার “রবীন্দ্রচিস্তার প্রাসঙ্গিকতা' 
প্রবন্ধের শেষে সিন্ধান্ত করেছিলেন : ‘তাই আমরা যারা মনে করছি যে আমরা 
এ বা ও এ রা os of wud 
পুরুষ ভবিষ্যৎকালের মানুষের সহযোগী হতে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, আমরা 
এখনও তাকে ধরতে পারিনি ।, 

যখন সমগ্র একটা জাতি আত্মপরিচয়ের সংকটের সামনে পড়ে দিশেহারা, 
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তখন রবীন্দ্রনাথ যে কী শক্তি হয়ে, কী প্রেরণা হয়ে পথ দেখাতে পারেন, এই 
প্রবন্ধ লেখার বেশ কয়েক বছর আগেই তার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত দেখা 
গিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পূর্ববঙ্গে খানসেনারা আত্মসমর্পণ করল, ভেঙে 
পড়ল পূর্বপাকিস্তানের রাজ্যপাট। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম 
টানি টি কা রর যার রান রানার নারকীয় 
পাদকের বার্ষিক বিবরণের শুরুতে এই অসম্ভবকে সম্ভব-করা এতিহাসিক 
ঘটনা অনেকখানি স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। সোমেন্ড্রনাথের ক্ঠন্থরে সেদিন 
যে প্রত্যয়ের সুর বেজেছিল, সে যেন সম্পূর্ণ নতুন। আগে-পরের এতগুলো 
বছরের সম্পাদকীয় বিবৃতিতে এমনটি আর কখনও শোনা যায়নি । 
পশ্চিমবঙ্গে তখন ভয়ানক অস্থির সময়। শ্রেণীসংগ্রামের নামে গুপ্তহত্যার 
রাজনীতি, স্থিতিকে বিদ্িত করার দুশ্চেষ্টা। মনীষীদের প্রতিমূর্তি আক্রান্ত হচ্ছে। 
তরুণ *ঘাজের একাংশ সম্মাননীয়কে অবজ্ঞা করার, অপমান করার স্পর্ধায় 
আত্মহারা । সেই সময়ে এই একই ভূখণ্ডের পূর্বাংশে সেখানকার তরুণ প্রজন্ম 
স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। গভীর দেশপ্রেমে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে 
“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”। সোমেন্দ্রনাথ লিখলেন : 
যে যুদ্ধ চলেছিল সে তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ ছিল না, সে 
যুদ্ধ ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের, বাঙালি ও বাংলা সংস্কৃতির আত্মরক্ষার, 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সেনানী ও ০েনাপতিরা যে প্রেরণায় যুদ্ধ 
করেছেন তা কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়। শেষবিচারে দেখা যাবে যে এই 
আন্দোলনের প্রধান নেতা স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ।...বিদেশী সরকার রবীন্দ্রনথের 
স্মৃতি পর্যন্ত বাংলাদেশের মন থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্ত বাংলাদেশের 
OEE এ নানার সহ রানি নান ররর TENOR সা 
মূল্যে বহু রক্তপাতে বহু ত্যাগে তারা রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করেছে 








পশ্চিমবাংলায় যখন রবীন্দ্রনাথ শুধু রঙ্গমঞ্চের নৃত্যনাট্যে নির্বাসিত, যখন 
রবীন্দ্রকাব্যের যুগ বিগত হওয়ার অভিযোগে অনাদৃত, যখন চাপা হিংস্র 

খুনোখুনির আবহাওয়া তার সব মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছে, তখন টেগোর 
রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্র-অনুশীলনের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তার 
যৌক্তিকতা বাংলাদেশের আন্দোলনে নতুন করে প্রমাণিত হল । এই প্রতিষ্ঠান 
উদাসীন গ্রন্থকীটের কাব্যরস-রোমস্থনের প্রতিষ্ঠান নয়। যে প্রাণরসধারা 
জাতিকে সঞ্জীবিত রাখবে তারই গভীরতা ও শক্তি সম্পর্কে জাতিকে চেতন 
রাখাই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শেষ লক্ষ্য। 
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যুগ জাতি অথবা ব্যক্তির প্রয়োজনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক মনীষী ও কবিদের 
বহু নিরর্থক খবরের ভিড়ের মধ্যে তেমন কোনো কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছোট 
ছোট ঘটনার খবর উজ্জ্বল একবিন্দু আলোর মতো হঠাৎ চোখে পড়ে । ১৯৮৩ 
সালে নির্জেট শীর্ষ সম্মেলন হল নতুন দিল্লিতে । রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব পেরেন 


দ্য কয়েলার রবীন্দ্রনাথের ‘Where the mind is without fear: কবিতাটি 
উদ্ধৃত করেছিলেন তার সম্মেলনভাষণে। সে খবর সকলকেই আনন্দ দিয়েছিল । 
সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভাবনা-য় সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন, প্রসঙ্গ নির্জোট 
সম্মেলন"! লিখলেন বিশ্বব্যাপ্ত জাতীয়তাবাদের প্রাবনের মুখে একা দাড়িয়ে 
রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক কথা বলে স্বদেশে অপ্রিয় হয়েছিলেন । কারণ 


সেদিন বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী মুরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির 
সংশ্রামই আমাদের চোখের সামনে ছিল। কিন্তু এ কথা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে 
ভুল হয়নি যে, এই ছোট ছোট জাতিরা যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন তাদের 
মধ্যেও জাতীয়তাবাদের দৈত্য সমস্ত ন্যায়বোধ ও মানবিকতাকে অস্বীকার 
দেশ হয় নিজেরা উত্তেজিত হয়ে পরস্বাপহরণে উদ্যোগী, না হয় অন্যের 
নির্মম সামরিক শকুনবৃত্তির শিকার । শুধু সম্মেলন যে কিছু করতে পারে এ 
বিশ্বাস তার ছিল না। 
রবীন্দ্রনাথের যা স্থির বিশ্বাস, সোমেন্দ্রনাথ সেই কথাটির উপর জোর 
দিয়েছিলেন-- একমাত্র মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিমানুষই যথার্থ 
মানবসম্মেলন ঘটাতে পারেন: ‘For this we are to look for 
individuals all over the world who must think clearly, 0521 
nobly and act rightly and thus become the channels ot 


universal moral truth. রবীন্ত্র-আদর্শের প্রতি রাষ্ট্রসংঘ Martie এই 









aie lhe ont রর a OEE DOT Te Wet! 
কবি তো কোনো দেশকালের সীমায় বাঁধা নন। এমন বারে বারেই ঘটে, 
মাঝেই যেমন হয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো. গান বা কবিতা হঠাৎ কারও জীবনে 
চা FOE সার রাত দেয়। একবার জানা গেল জার্মানির বন শহরের 
নস্টিটিউটের এক যুবক সদস্য ফ্রেডরিক আর তার ভাবী বধূ তাদের 
ই রম রস ক সর রর TE থেকে 
কিছুটা এবং রবীন্দ্রনাথের ‘একতান’ কবিতা । তাদের চিঠির অংশ উদ্ধত করে 
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সোমেন্দ্রনাথ পরম মমতায় সে খবর জানালেন রবীন্দ্রভাবনা-য় । 
প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের স্বামীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার 
অনুবাদ পাঠ করেছেন, সম্প্রতি এই সংবাদ জেনে চমক লেগেছিল। মন খারাপ 


তুলত । 
সুবক্তা ছিলেন সোমেন্দ্রনাথ, বাপ্মিতাশুণে মানুষের মন জয় করে নিতেন । 
রবীন্দ্রচ্চা-প্রসারের চেষ্টায় এই গুণ তার হাতের মজবুত হাতিয়ার ছিল। ছিল 


তার আত্মপ্রকাশেরও শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বক্তৃতা করে বরাবর প্রশংসাও পেয়েছেন। 
ভালো বলে নিজেও খুব আনন্দ পেতেন। 

১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলেন 
আমেদাবাদ। আহায়ক সরোজিনী হাতি সিং।২ সেখানে উৎসুক শ্রোতাদের 
সমাবেশে একদিন “রবীন্দ্রনাথ ও নবজাগরণ’ আর তার পরদিনে রবীন্দ্রনাথ ও 
জীবন স্বীকৃতি’ বিষয়ে বলে বেশ খুশি হয়েছিলেন। তার সেই খুশিটুকুর স্পর্শ 
আছে তার চিঠিতে । তার সভার পরে একটি রবীন্দ্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে তার প্রত্যাশাও বেড়ে উঠেছিল । লিখেছিলেন : 

দুদিনের বক্তা শেষ হল। অনেক লোক এসেছিলেন। এখানকার 

পাপ 
নতুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস সুরু, চর্চা হবে। শুজরাটি মহিলারা সভার 
শেষে আমায় বলেন, You have given the start, we shall go on 
with it. 
ইনস্টিটিউটের বেশ পরিচিতি হল। সেখানকার মাষ্টাররা যে পনেরো 
বছর ধরে বিনা মাইনেতে পড়ান এ কথাটা উমাশঙ্কর যোশী চালু করে দিয়ে 
গেছেন। সভাতেও পরিচয় দিতে গিয়ে উদ্যোক্তরা সে কথা বললেন । আমার 
বলা খুব ভাল হয়েছিল- কোনো (€॥5i০n ছিল না ।...খুব অনর্গল ইংরেজী 
বলেছি। ৩১শে জানুয়ারি 70357785107 Cluচ-এ সভা ।... 
নগিনদাস পারিখ, মোহনলাল প্যাটেল, জয়ন্তীলাল আচার্য সব 
| র পুরনো ছাত্র। বেশ ভাব হয়েছে এঁদের সঙ্গে । খুব 
সংস্কৃতচিত্ত মানুষ এঁরা। আমার বজ্বৃতার সময় নগিনদাস তো হেসে, ঘাড় 
নেড়ে বারংবার তার সম্মতি জানাচ্ছিলেন।... 

সরোজিনী বেশ মেতে উঠেছে। কালকেই সভাশেষে announce করা 
হল যে গানের ক্লাস সুরু হবে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে । আমাদের বৈতানিকের 
প্রনো শিক্ষক তারা্টাদ শেখাবে । আমার বক্তৃতায় বললুম গুজরাট আর 
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ংলাদেশে খালি 4৮৯01৬5 যাবে আর কিছু ব্যবসার নেই? আমি তোমাদের 

কোটি কোটি টাকার Fixed 31১০38£ দিতে পারি যার interest শতাব্দীর 

পর শতাব্দী তোমাদের বংশধরেরা ভোগ করতে পারবে । সেই F.D.-র নাম 
রবীন্দ্রনাথ ।* 

২৬ জানুয়ারির এই চিঠিটার পরদিনের চিঠিতে গায়িকা সুগনা বেন, রবীন্দ্র 
MUO রো OUT রর রা টার টানার দারা 
এ আর wt teal Those Soe wa OR 
মন কেমন করছিল। 

সন্ধ্যায় সেই গায়িকা সুগনা বেনের বাড়ি খেতে গেলুম। ভদ্রমহিলা গান 

পড়েন, মানে বোঝেন এবং রেডিওতে আধুনিক গান বাধ্য হয়ে করতে হয় 

বলে খুবই দুঃখিত । সেতার বাজান দারুণ ভাল। নিখিল ব্যানাজী এসে ওর 
বাড়িতেই উঠবে দুদিন পরে। 
কাল সকালে মোহন ভাই প্যাটেল, জয়স্তীলাল আচার্য এবং রসিক ভাট 
নিমন্ধ্রিত। তাদের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠান খোলার আয়োজন হবে। 
দুষ্টুমী করে ভাল করে আদর করার সুযোগ দেয় না_ এখন ওর মুখটা 
কেবলি মনে পড়ছে। 
যোগাযোগ হয়ে গেছে। তাকে আশাকরি ইনস্টিটিউট দেখাতে পেরেছ 
তোমরা । কি বললেন, কেমন লাগল জানার ওৎসুক্য মিটবে যদি ৩০ 
তারিখে তার সঙ্গে দেখা হয় এখানে । নাহলে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের 
কাছে শুনব। 

এর মধ্যে আবার দুটো বক্তৃতা দিতে হবে। ২৯ তারিখে “মধ্যযুগীয় 
সাধক ও হিন্দু মুসলমান-পতিত সমস্যা’! আর ৩০ তারিখে সরোজিনীর 
বাড়িতে 7351,55 (আলোচনা) নামে প্রতিষ্ঠানের এঁরা left minded 
intellectuals সদস্যরা আসবেন-_ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি 
আলোচনা হবে। এছাড়া ৩১শে জানুয়ারী বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ ও 

জীবনস্বীকৃতি তো আছেই ।৪ 

৩১ জানুয়ারি লেখা আর একটা চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে লুব্ধ হচ্ছি। 
এটাতে ইনস্টিটিউটের প্রসঙ্গ আছে। লিখছেন : 
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আমার আজ বেঙ্গল ক্লাবে বজুতা। তোমার কাছে যা শুনে শুনে পুরনো হয়ে 
1৯ শুজরাটীরা অনেকেই আমার কথায় বেশ 
আনন্দিত । বক্তৃতা শুনে খুশি । বাঙ্গালীদের কি 75501501 হয় আজ দেখবো। 
ইনস্টিটিউটের সকলের কথাই মনে হচ্ছে । তাদের বোলো যে এখানে 
সকলেই যারা আসছে সভায় বা বাড়িতে তারা ইনস্টিটিউটের কথা শুনে 
মুগ্ধ। বেশি কথা সরোজিনীই বলছেন। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের 
মাসে একদিন ইনস্টিটিউট সাফ করে এটাও তার ভারি ভাল লেগেছে ঘি 











কুড়ি বছর সময় পেয়েছিলেন ইনস্টিটিউটের ভিত গড়ে দিতে । আশ্চর্য 
মনোবল, সংগঠন শক্তি আর কর্মোদ্যম ভার ছিল। নতুন নতুন পরিকল্পনার 
বাস্তবায়নের চেষ্টায় অনলস এবং অপ্রতিরোধ্য ছিলেন । হার মানতে জানতেন না। 
একা ছিলেন না, সমমনস্ক বন্ধুরা ছিলেন তার চিন্তার দোসর । বিশিষ্ট প্রবীণ কিছু 
মূল্য অপরিসীম ছিল তার কাছে। ক্রমে চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা 
জেগেছে যত, আরও মানুষকে সঙ্গে পেয়েছেন। চলতে চলতে হারিয়েছেও কত। 
সে তো অস্বাভাবিক কিছু নয়, সে তো জীবনের ধর্ম। 
কোনো তহবিল ছিল না, শুন্য হাতে কাজ আরম্ভ। ৪ এলগিন রোডের যে 
হারাতে হল। আজকের কালীঘাট পার্কের বৃহৎ অষ্টালিকায় আলোকিত পরিবেশে 
রর ৮-০ রস Rake td igs Soho von nie Adc ston 
স্টটিউট প্রথমে যে অস্থায়ী ঠিকানায় ছিল, সেখানে প্রয়োজন-অনুপাতে 
সা না Gory রা সা রা 
ব্রিজের পাশে, সেখানে স্থানের বাহুল্য, কিন্ত কি যে স্যাতস্টাতে শ্রীহীন মলিন 
তার চেহারা । সপ সেই দুর্দান্ত পারা টির দিনগুলোয় 
এ এ এ পা welfie eealdn 
প্রকাশনার কাজ তো ছিলই। আরও নানা কাজ যুক্ত হচ্ছিল। সব কিছুর জন্য 
সেই হতশ্রী জায়গাটকে ব্যবহার-উপযোগী করে নেওয়া যে কী দুরূহ সমস্যা 
হয়ে দেখা দিত, সে বলবার নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠক্রমের পরীক্ষা-উত্তীর্ণদের 
জন্য রবীন্দ্রপাঠচক্রের ক্লাসও সেখানেই শুরু হয়েছিল । 
আশির দশকের ২ এইখান থেকেই চৌঠা মের শোভাযাত্রা কালীঘাট 
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আশ্রয় দিয়েছিল, মাথার উপরে আচ্ছাদন জুগিয়েছিল। কালীঘাট পার্কের আগে 
যে যে ঠিকানায় ছিল ইনস্টিটিউট, ৪ এলগিন রোড, ৭৩ শরৎ বোস রোড, 
পি-২ লেক রোড, তার কোনোটিকেই ভোলা যাবে না। ভোলা যাবে না সেই- 
সব অব্যাত অতি সাধারণ মানুষদের, যাঁদের সামান্য সামান্য দানের অর্থে শেষ 
পর্যস্ত গড়ে উঠল ব্রবীন্দ্রচর্চাভবন। ভবন্‌ তহবিলে দানের যে তালিকা মাসে মাসে 
ইনস্টিটিউট-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে-সময়ে, তার মধ্যে বহু নাম আছে এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগই ছিল না। পরোক্ষ যোগ হয়তো 
ছিল অনেকেরই । ইনস্টিটিউট তাদের কারও বা প্রিয়জনের কারও বা পরিচিত 
জনের প্রিয় প্রতিষ্ঠান। সামান্য দানহ অসামান্য হয়ে ইনস্টিটিউটের ইট গেথেছে। 
আরও কত মানুষের এবং সংস্থার উপহৃত বই ও অন্যান্য উপকরণ 
এখানকার গ্রন্থাগার গড়ে তুলল, তারও কি কোনো হিসাব আছে। সোমেন্দ্রনাথ এ 
কথা নানা উপলক্ষে স্মরণ করতেন যে অনেক মানুষের স্বেদ-শ্রম-উপার্জনাংশ 
টেগোর নিসার্চ নস্টিটিডটের ভাবরূপায়ণের স্তরে স্তরে গাথা আছে। যা তিনি 
প্রশংসা কম পাননি। সেটা একা আত্মসাৎ করতে রাজি ছিলেন না। সহজেই 
সকলকে আপন করে নিতে পারতেন, ছাত্রছাত্রীদের তো কথাই নেই। নেতৃত্বের 
সহজ অধিকার তার ছিল। নেতা ছিলেন, তাবলে কোনোদিন কর্তা বনে যাননি । 
কর্তৃত্বের সুর শুনিনি তার গলায়। তার লক্ষ্য ছিল মানুষ। যত বেশি মানুষকে 
পারতেন, ততই খুশি হতেন। 





সৃচনাকাল থেকেই ইনস্টিটিউট তার অস্তিত্বের সার্থকতা বোধ করেছে তার 
কাজের ভিতর দিয়ে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে পথ চলেছে। সেই কাজ ধীর লয়ে 
কোনোমতে সপ্তাহে দুদিন রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্লাস আর তার পরীক্ষা ইত্যাদির 
আনুবঙ্গিকতায় আবদ্ধ থাকেনি। নতুন নতুন কাজের ভাবনায় সোমেন্দ্রনাথ সদাই 
ভরপুর হয়ে থাকতেন। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দীড়াতেই যেন ভালোবাসতেন। 
নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতায় দিন কাটানো তার ধাঁতে ছিল না। 

ইনস্টিটিউটটাই তো একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ । বছরে বছরে বিশেষ করে ১ জানুয়ারি 
না Na close. donc Ada রী 
ফিরে ফিরে স্মরণ করতেন প্রাক ইন লন তাদের আলাপ-আলোচনার কথা, 
ররর পার লি পা SEER 
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কথা, ইনস্টিটিউটের জন্মলগ্নে তার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ যোগের কথা, সোমেন্দ্রনাথের 
'রবীন্দ্রনেশা'য় তার স্ত্রী অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বসুর সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থনের কথা । 
সোমেন্দ্রনাথও বলতেন। যে-সব রবীন্দ্রানুরাগী প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই উৎসাহ 
দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের কথা এইদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন। 
নানা স্তরে প্রতিকূল মনোভাবও যে ছিল, সংশয় এবং অবিশ্বাস ছিল, তাও বলতেন । 
প্রতিকূলতা বা সন্দেহ নয়, সহযোগিতা এবং ভালোবাসাই এই প্রতিষ্ঠান গড়ার 
চ্যালেঞ্জকে সার্থক রূপ দিতে পেরেছিল। নবনির্মিত রবীন্দ্রচর্চাভবনে প্রবেশের মুহূর্তে 
তার মনে হয়েছিল : 

আটকে আছে। আমরা সচেতন থাকব যেন উপকরণ আমাদের প্রভু না হয়ে 

ওঠে । মাটিতে বসেই ছাত্ররা এখানে পড়েন, শিক্ষকও মাটিতে বসেই পড়ান । 

শিক্ষক ও কর্মীদের ভালোবাসা এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন। গত পনেরো 

আয়োজিত হয়েছে। কিন্তু বেতনভোগী কর্মীর প্রয়োজন হয়নি । প্রতিষ্ঠানের 

করেছেন। সে কাজের পুরস্কার তারা কাজের মধ্যেই পেয়েছেন। 

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখেছিলেন যে ইনস্টিটিউটের বয়স যখন বছর 
পাঁচেক হয়েছে, তিনি তখন শান্তিনিকেতনবাসী, মনে সংশয় এসেছিল-- এগোচ্ছে 
তো কিছু। আরও বছর পাঁচেক কাটল । ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউট শাস্তিনিকেতনে 
পৌষমেলায় তার রবীন্দ্রচর্চার পসরা নিয়ে আসতে শুরু করেছে। দীনবন্ধু এংডুজ 
শতবাৰ্ষিকী স্মারকণ্রন্থ বেরিয়ে যেতে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির 
প্রতি। ‘১৯৭৫-এ প্রথম দশবছর পুরোতেই রবীন্দ্র-সম্মেলন হল, বুঝি বা 
আমাদের প্রজন্মে প্রথম। সেদিন ভরা আয়োজনের ফাকে একমুখ হেসে 
বলেছিলেন, “কেমন হচ্ছে তো কিছু? কী মনে হয়!” আমার একদিনের অধীর 
হতাশার যোগ্য প্রত্যুত্তর। ধৈর্যে মমতায় পরিকল্গনায় প্রশান্ত, দৃঢ়, প্রগাঢ় ছিলেন 
চিরকাল ।” 

আরও দশ বছর কেটে গেল। ১ জানুয়ারী ১৯৮৫ ইনস্টিটিউটের বিশ বছর 
পূর্ণ হল। সেদিনের সভায় ত রও অনেক গণ্যমান্যের মধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে 
SEAT HO ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্য। কলকাতা 
f যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য এই রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রে 
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MOAN EOE রঃ NEON NE COU হানে TOE SEG: UTE TE 2 

থকভাবে যুক্ত না হয়েও এম. ফিল 
ক Ae Te. wane Tacs AE রর seein রা HE 
পারে। এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে সোমেন্দ্রনাথ বসু সেদিন ইনস্টিটিউটের পক্ষ 
থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটের গবেষক 
পিনাকী ভাদুড়ি তখন সদ্যই তার থিসিস 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ’-এর 
জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন।৬ 
সোমেন্দ্রনাথের ভাষণে তার সানন্দ ২ ছিল। সে-সময়ে ইনস্টিটিউটের প্রাপ্তি 
যেন তার অঞ্জলি ছাপিয়ে উপচে । সেই শীতের সকালবেলা সমুৎসুক 
শ্োতাসমাবেশে পূর্ণ সভায় দাড়িয়ে তিনি বলেছিলেন: “যে বিরাট সংখ্যক 
শ্রোতা অনুকূল মন নিয়ে আজ’ ইনস্টিটিউটের বিশ বছর পূর্তির উৎসবে 
এসেছেন তারাই ইনস্টিটিউটের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।' 

১ জানুয়ারি ১৯৬৫ ইনস্টিটিউটের প্রথম সভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক সুরেশ মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে অর্থ 
সংস্থানের কোনো নির্দিষ্ট উৎস স্থির না করে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট কি করে 
কাজ শুরু করবে, চলবে কিসের জোরে । সেদিনের সেই সংশয়ী মানুষটি 
এদিনের বিশবছর-পৃর্তি-সভায় দাড়িয়ে ইনস্টিটিউট এই বিশ বছরে যে স্বয়স্তরতা 
অর্জন করেছে, নিজের অস্তিত্বের যে সার্থকতা প্রমাণ করেছে, তার জন্য 
অভিনন্দন জানান। বলেন এই প্রতিষ্ঠান বাইরে বেশি বড় না হয়ে অন্তরে 
বহ্ধতর হোক মশালের আলো ডাকাতের হাতে মানায়, প্রদীপের আলোই 
ক রা wets 

অতর্কিতে আশ্রয় চ্যুতির কারণে যখন ইনস্টিটিউটের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার 
সম্ভাবনা দেখা দিল তখন আর একবার একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ তার পথরোধ করে 
সংকট আঘাত বা বঞ্চনার ভিতর দিয়ে সফলতর ভবিষ্যৎ আত্মপ্রকাশের রাস্তা 
করে নেয়, এখানেও তাই হল। ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক বিবরণে নতুন 
সংকল্পের উচ্চারণ শোনা গেল__ 48 habitat of ০ur 0৮81 সেও এক 
অসম্ভবকে সম্ভব-করা শুন্য ঝুলি নিয়ে পা বাড়ানোর কাহিনী । ৪ এলগিন রোডের 
শক্ত জমি পায়ের নিচে থেকে সরে না গেলে আরও বহুদিন হয়তো ইনস্টিটিউট 
এমন অসাধ্যসাধনের কথা ভাবত না। 

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও মুখ্য ভূমিকা ছিল সোমেন্দ্রনাথের। বেশ কিছু 

যর সহানুভূতি ও সাহায্যের বিনিময়ে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবন নির্মাণের 
জিত হয়েছিল। কি করে এই বাড়ির জমি পাওয়া গেল, প্ল্যান মঞ্জুর 
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হয়ে একতলাটা তৈরি হল, হয়তো কোনোদিন ইনস্টিটিউটের কাগজ পত্রের মধ্যে 
থেকে তার খানিকটা ইতিহাস উদ্ধার হবে। কিন্ত যে নিরলস একাগ্র এবং 
একটানা চেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা এই নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল, তার ইতিহাস চাপা 
টা নি গার রিনার রাগাজার চাহ গান রা রানার রা HPO রা 
রা ক ও পাপ সা 
সরকার ঘোষণা করলেন পরের শিক্ষাবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ বইখানি 
আর প্রাথমিক বিভাগের পাঠ্যতালিকায় থাকবে না। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়াল ইনস্টিটিউট, যে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হল তার পুরো বৃত্তান্ত 
পাওয়া যাবে রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকার ১৯৮০ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর- 
ডিসেম্বর সংখ্যায় । সোমেন্দ্রনাথ জেহাদ ঘোষণা করে লিখেছিলেন : 
এবার যেখানে আঘাত এসে লেগেছে তাতে আর নীরব থাকা চলে না। 
এইভাবে যদি শিশুদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে নেবার চেস্টা সফল 
আমাদের সম্তানদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে কেডে নিতে আমরা দেব না। 
সেজন্য প্রয়োজন হলে আমাদের আন্দোলনে নামতে হবে। 
শেষ পর্যস্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বদল হয়। পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ যায়নি 
সহজপাঠ। তবে পরে প্রতিবাদের বিষয়টা সরকার বিরোধী রাজনীতির অস্ত্র হয়ে 
উঠলে ইনস্টিটিউটও আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে। 





বাড়িতে বছর দুই কাটতে না কাটতে মাথায় ঢুকল ইনস্টিটিউটের সম্পাদক বদল 
করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। করলেনও একজনকে । তার কথায় 
কার্যনির্বাহী সমিতিও অনুমোদন করলেন। আসলে সোমেন্দ্রনাথ সকলকেই দায়িত্ব 
দিয়ে দায়িত্বের যোগ্য করে তুলতে চাইতেন। কবে যোগ্যতম মানুষটির দর্শন 
পাবেন এই আশায় বসে থাকতেন না। অযোগ্যের হাতেই দায়িত্ব দিতেন, 
চোখের দিকে তাকিয়ে বলতেন ‘I 2am with ৮০১৪1 যাকে দিতেন সেও নিশ্চিত 
প্রত্যয়ে জানত মাথার উপর সোমেনদা আছেন । 

পত্রিকা প্রকাশেও তাই। ইনস্টিটিউট-সম্তাবনার অনেক আগে থেকেই পত্রিকা 
নিয়ে নানা “আইডিয়া” ঘুরত তার মাথায়। পত্রিকার কাজে যুক্তও থেকেছেন, 
সম্ভবত সে সবই রাজনীতি-বিষয়ক পত্রিকা এবং সবই তার love's labour | 
ক্ৰমশ সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রশতবর্ষে বৈতানিক 
থেকে তার উদ্যোগে ও সম্পাদনায় “রবীক্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা 
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প্রকাশিত হয়। ইনস্টিটিউট কাজ শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যে 75০7৭ 
Studies নামের একটি বার্ষিক সংকলন বেরোয়। প্রথম সংকলন Tagore 
Studies 1969-এর সম্পাদক ছিলেন শুদেব চৌধুরী । প্রথম থেকেই তিনি 
সোমেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রচর্চা-পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সমমনস্ক বহ্ধু। কিন্তু সে- 
সময় তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদে যোগ দেন বলে টেগোর 
স্টাডিজের যাবতীয় দায়িত্ব সোমেন্দ্রনাথকেই নিতে হয়েছিল। 

চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরে অর্থাভাবে টেগোর স্টাডিজ বন্ধ করে দিতে 
হয়।” কিন্ত ভিতরকার ছটফটানি থামবার নয়, বক্তব্যও বিস্তর ৷ টেগোর স্টাডিজ 
ছিল প্রবহ্ধ-পত্রিকা। সোমেন্দ্রনাথ তথা ইনস্টিটিউটের বলবার কথাটা সেখানে 
তুলে ধরবার সুযোগ ছিল না। ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে ইনস্টিটিউটের মুখপত্র 
হিসেবে রবীন্দ্র্চা নামে এক কফর্মার ছোট্ট একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করা হল। 
১৯৭৭ সাল থেকে এর নাম হয় রবী না। সময়ে সময়ে কলেবর বৃদ্ধি করে 
পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হত। এখন এই পত্রিকা হয়েছে ত্রৈমাসিক ৷ 
বিচার-বিশ্লেষণে ধরা পড়বে এই তিরিশ বছরে রবীন্দ্রচর্চা / রবীন্দ্রভাবনার 
চারিত্রিক পরিবর্তন কতটা হল বা না-হুল। 

ইনস্টিটিউটের এই ক্ষুদ্র মুখপত্রে ছাপার অক্ষরে সম্পাদকের যে নামই 
থাকুক, সোমেন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন, তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার কর্ণধার। তার 
বহু রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। স্বনামে বিনানামে কখনও বা অপর কারও 
নামে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনিই লিখতেন। বছর শেষে পাঠক-পাঠিকাদের 
উদ্দেশে রবীন্দ্রর্চা ও এই পত্রিকা বিষয়ে লিখেছেন, যা সম্পাদকের নামে 
প্রকাশিত হত। 

এই পত্রিকার মাধ্যমে সহজপাঠ-বর্জন চেষ্টার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সম্ভব 
হয়েছিল। তার ক'বছর আগে, ১৯৭৬ সালে সতীকান্ত গুহের উপন্যাসকে রবীন্দ্র- 
পুরস্কার দেওয়া হলে দেশজুড়ে উত্তেজিত প্রতিবাদ ওঠে । পত্রপত্রিকাশুলি 
সমালোচনায় মুখর হয়। তখন এই ছোট পত্রিকার প্রতিবাদী কঠেও সিংহনিনাদ 
শোনা গিয়েছিল। বিচারকমণ্ডলীতে অন্লদাশক্কর রায় ও কয়েকজন খ্যাতনামা 
সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ছিলেন। ছিলেন স্বয়ং প্রমথনাথ বিশী, যিনি টেগোর 
রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি । রবীন্দ্রচর্চা পত্রিকার মে ১৯৭৬ সংখ্যার রবীন্দ্র- 
পুরস্কার কমিটির সভাপতি অন্দাশক্কর রায়ের উদ্দেশে টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের স্বাক্ষরিত খোলা চিঠি বেরোল। চিঠিটা সোমেন্দ্রনাথের 
লেখা। এই চিঠিতে কারও সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে কোনো দ্বিধা প্রকাশ পায়নি 
বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির সম্মানে কোনো কথা রেখে-ঢেকে বলা হয়নি। যে 
লেখক বাংলাসাহিত্য-সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠাই অর্জন করেননি, পুরস্কার ঘোষিত 
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হবার আগে সাহিত্যিক মহলে বা কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাঁর নাম বা যার 
উপন্যাসের নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তাকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করার 
তাড়া দেখে সোমেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 
এই বিচারের সততা unimpeachable লয়। রবীন্দ্র-নামান্কিত পুরক্ষার যদি 
নেপথ্য যোগাযোগের উপর নির্ভর করে বলে লোকের ধারণা হয় তাহলে তা 
আপনাকে বাংলা সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় বলে জানি। শুধু ভাবে নয়, 
ভাবনায়ও আপনার নিজস্ব গৌরব আছে। শুনেছি সরকারী চাকরিতেও 
করে আপনি সত্যবুদ্ধি রক্ষা করে চলেছিলেন। আজ তাহলে কি ঘটল? কেন 
এই সমকালীনতার কাছে, এই তাত্ক্ষণিকতার কাছে আপনাদের এই 
আত্মসমর্পণ । সতীকান্ড গুহ যদি সৎসাহিত্যণ্ রচনা করতে পারতেন 
তাহলেও প্রশ্ন থাকত তাকে পুরস্কৃত করার এই ugly 1555 কেন? 
সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে বিচারবুদ্ধি ভীত সন্ত হল কেন? 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “দেউড়ির দরওয়ানগুলা পোষাক (৮নে তাহারা 
মানুষ চেনে না। 
এই বিতর্ক রবৰান্দ্রচর্চা পত্রিকার পরবর্তী দুটি সংখ্যাতেও ছড়িয়ে আছে। 
একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত উপন্যাসটির পরিচয় দিয়েছিলেন । 
আর এক প্রবন্ধে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিচার করে এটি 
অত্যন্ত কাচা হাতের অপটু রচনা বলে রায় দেন। অন্নদাশঙ্কর রায় খোলা চিঠির 
উত্তর দিয়েছিলেন। পরের সংখ্যায় সেটি এবং তার পরের সংখ্যায় তার দ্বিতীয় 
একটি চিঠি ছাপা হয়। 
প্রবোধচন্দ্র সেন তখন গুরুতর অসুস্থতা থেকে সদ্য আরোগ্যের পথে। 
দুর্বলতা সত্বেও এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চিঠিতে আশীর্বাদ জানিয়ে 
সোমেন্দ্রনাথকে লেখেন ৮ জুন ১৯৭৬ তারিখে : 
রবীন্দ্রচর্চা পড়া আমার একটা শ্রীতির কাজ। আজ তার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র- 
পুরস্কার সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের সৎসাহসের পরিচয় পেয়ে এত 
আনন্দিত হয়েছি যে অনেককে পড়তে দিয়েছি। আর সে আনন্দেই এই চিঠি 
লিখছি তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ জানাবার জন্য । রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা - 
রক্ষার ও বাঙালির প্রাণে সে মর্যাদাবোধ সঞ্চারের দায়িত্ব তোমরা যে-ভাবে 
গ্রহণ করেছ, আর কোনো প্রতিষ্ঠান তা করেনি। আরো অনেক কথাই তো 
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বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের রবীন্দ্রচর্চা সম্বন্ধে । কিন্তু এখন দৈহিক কারণে 

সে শক্তি আর নেই। শুধু আশীর্বাদ করি তোমাদের শুভ সংকল্প সিদ্ধ হোক 

এবং তোমাদের প্রতিষ্ঠান কালক্রমে আমাদের জাতীয় গৌরবস্থলে পরিণত 
হোক । 

রাজ্যসভায় সে-সময়ে আসা বিশ্বভারতী বিল সম্পর্কে সকলকে অবহিত 
করার জন্য টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ১৬ জুন ১৯৭৮ একটি সভা হয়। এই 
সভা আশংকা প্রকাশ করে, যে-ভাবে মাসুদ কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে 
এই বিল পরিকল্পিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রাদর্শের প্রতিফলন কিছুমাত্র নেই। জুন 
ংখ্যা রবীন্দ্রভাবনা-য় “বিশ্বভারতী বিল’ নামে কৃষ্ণ কৃপালনীর একটি প্রবন্ধ 
বেরোল। এটি দি স্ট্টস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাবানুবাদ । 

জুলাই সংখ্যা রবীন্দ্রভাবনা-র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ছিল “বিশ্বভারতীর বিলে কি 
আছে আর কি নেই? কেন এই বিল’। লেখাটি শ্রমথনাথ বিশীর নামে প্রকাশ 
করা হয়েছিল তার ওজন বাড়াবার জন্যে । লেখার ধরনে অনায়াসেই বোঝা যায় 
সে-লেখা সোমেন্দ্রনাথের। কেন্দ্রে তখন জনতা দলের সরকার । রাজ্যসভায় 
বিশ্বভারতী আযমেগুমেন্ট বিল নিয়ে প্রবল আপত্তি ওঠে । কলকাতার কিছু বিশিষ্ট 
মানুষের কণ্ঠেও জোরালো প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল । 

১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতীর ভন্নয়নকল্ে পথনির্দেশের জন্য বিচারপতি 
মাসুদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়ে তার রিপোর্ট পেশ করে। কৃষ্ণ 
কৃপালনী তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২৪ জুলাই ১৯৭৮ তিনি রাজ্যসভায় এই 
আমেগুমেন্ট বিলের সমালোচনা করে যে ভাষণ দেন, আগস্ট সংখ্যার 
রবীন্দ্রভাবনা-য় তার মূল বক্তব্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রচনাশীর্ষে 
সোমেন্দ্রনাথ বড় বড় হরফে হেডলাইন দিয়েছিলেন £ “জনতা সরকারের রথের 
তলায় কবির স্বপ্প কি গুঁড়িয়ে গেল? / বিশ্বভারতী বিলের প্রতিবাদে শ্রীকৃষ্ণ 
কৃপালনীর জোরালো বক্তব্য” । 

কৃপালনী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন মাসুদ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই 
বিল তৈরি করা হয়েছে, এ-কথা সত্য নয়। কমিটির বহু মূল্যবান প্রস্তাব এই 
বিলে গৃহীত হয়নি। বিশ্বভারতীর স্থায়ত্ুশাসনের অধিকার খর্ব করা হয়েছে, 
কোনো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তার নেই। অথচ আলিগড় বিশ্ববিদ্য 
ক্ষেত্রে সে অধিকার অক্ষুপ্ন আছে। বহতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে 
গিয়ে ক্ষুব্ধ কৃপালনী বলেছিলেন : “শাস্তিনিকেতনে যো হুকুমওয়ালারা আর ইভ. 
জি. সি-র অফিসারেরা মিলে দিল্লির আমলাতন্ত্রের সেবাদাসী বানালে 
রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টিকে! 

অনুবাদের পাশাপাশি সোমেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কৃপালনীর মূল বক্তব্য 
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ইংরেজিতে তুলে দিয়েছেন। তার একটি এখানে উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি : 

I know, that my protest will cut no ice with those who 
matter, that my voice may only be a dog barking as the 
car of Juggernaut passes. Nevertheless I would like my 
protest to go on record, lest it be said one day that when 
the Janata Government's car of Juggernaut crushed 
Rabindranath Tagore's dream into dust, not even a dog 
barked. 

অনেকদিন পরে রবীন্দ্রভাবনা-য় এই ভাষণ পড়তে পড়তে আমার মনে হল 
যখন কৃষ্ণ কৃপালনী এই ভাষণ দিয়েছিলেন তারপরে আরও পঁচিশ বছর কেটে 
গেছে। বিশ্বভারতী আজ বিশাল এক ধ্বংসস্তুপ । কবির স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে 
ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সারা দেশে একটিও কি আর মানুষ অবশিষ্ট নেই যিনি 
অস্তত ব্যর্থ চীৎকারটুকুও করবেন? 





অনুসন্ধানের পথে: ‘ডাক দিয়ে সে যায়’ 
line vat ‘ume ক 44 পা 
অনুসন্ধানের এবং তার নব নব দিগন্ত উন্মোচনের ইচ্ছা উদ্যম কু . .তা যথেষ্ট 
থাকা সত্বেও সোমেন্দ্রনাথের জীবনে যে পাথেয়টার অভাব ঘটে গেল-তার নাম 
সময়। রবীন্দ্রনাথ তো অধিষ্ঠিত ছিলেনই রাজমহিমায়, তার মন অন্য আরও 
গর এ রা রা রা 
পা 
তিনি যে-সব রবীন্দ্রবিষয়ক গবেষণার কাজ করেছেন এবং করতে বা করাতে 
চেয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রাসঙ্গিক 
ছিল রবীন্দ্র অভিধান। বলা চলে এটি একটি জীবনব্যাপী কাজ এবং তিনি বেশ 
তরুণ বয়সেই এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বুকল্যাণ্ড প্রকাশনা সংস্থা থেকে 
সোসেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র অভিধান প্রথম বণ্ড প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৬৮-তে, 
রবীন্দ্র বর্ষজয়ন্তীর সময়ে । দ্বিতীয় খণ্ড বৈশাখ ১৩৬৯, তৃতীয় খণ্ড 
আশ্বিন ১৩৭০ রর কারার ৭ পারার ভতগ বারা গায়ে আর রো 
খণ্ড বেরোয় নি। প্রথম তিনখণ্ডে স্বরবর্ণ সম্পূর্ণ করে চতুর্থ খণ্ডে ব্যঞ্রনের ক-খ 
পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অভিধানপ্রণেতা 
দানিয়েছিলেন তার আশা এটি রবীন্দ্রনাথ-পাঠে পাঠকসহায়ক হবে । রবীন্দ্রনাথের 
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প্রত্যেক গান গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ও চরিত্র আলোচনার সংকল্প 
নিয়ে কাজ শুরু । কিন্তু প্রথম থেকেই কাজের পরিধি ছাপিয়ে যাচ্ছিল তার 
পরিকল্পনাকে। ভূমিকায় উল্লেখ না থাকলেও স্বাভাবিক কারণে রবীন্দ্র-গ্রস্থের 
শ্লোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে। রবীন্দ্রজীবন ও কর্মের সঙ্গে যারা কোনো 
না কোনো সময়ে কোনোভাবে যুক্ত হয়েছেন, তাদেরও পরিচয় স্থান পেয়েছে। 
যেমন আছেন অরবিন্দ ঘোষ। মনে তো হয় পরের সংস্করণে এশুরুজ 
অবনীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত জগতের সব মানুষই এসে 
পড়তেন এই অভিধানে । 

রবীন্দ্র অভিধান চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের আগেই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিডা 
কাজ শুরু করেছে। ১৯৬৫-৮৫-র মধ্যে এখান থেকে সোমেন্দ্রনাথের গর 
বা অন্য বিষয়ে বই বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি । দু-একটি অন্য প্রকাশনা থেকেও 
বেরিয়েছে ।। ' রবীন্দ্রনাটকে ট্র্যাজেডি" তার পিএইচ. ডি. থিসিস। তার সম্পাদিত 
C. F. Andrew's Centenirv Volume (জুলাই ১৯৭২) অশেষ পরিশ্রমের 
ফসল। অজস্র কাজের বশূর্ণাবর্তে পড়েও রবীন্দ্র অভিধান তার মন থেকে 
হারায়নি। অনিয়মিত অবকাশেও বেশ কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের কাজ তিনি শেষ 
করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ স্বরবর্ণের একটি অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশের। 
সেজন্য পরিমাজনা ও সম্পাদনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। সময়ের অভাবে সে- 
কাজ বাকি রয়ে গেল। 

তার পরিকল্পনায় এই বিশ বছরে ইনস্টিটিউট যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, 
তার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য তাকেই দিতে হয়েছে। তার প্রথম প্রবন্ধসংকলন 
“সূর্বসনাথ রবীন্দ্রনাথ’ (আষাঢ় ১৩৬৯) প্রকাশ করে বুকল্যাণ্ড। তখনও 
ইনস্টিটিউটের জন্ম হয়নি। তারপরে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় প্রবন্ধ- 
সংকলন নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (২৫ বৈশাখ ১৩৯৩) প্রকাশ করে 
ইনস্টিটিউট, তার জীবনাবসানের পরে। অবশ্য এ বইয়ের প্রবন্ধনির্বাচন এবং 
নামকরণ তারই করা । বেশ কিছু পুরোনো রচনা নিয়ে ইনস্টিটিউট তার তৃতীয় 
প্রবন্ধপংকলনটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে “রবি প্রদক্ষিণ পথে’ (৭ পৌষ ১৪১০)। 
তার বিদেশে রবীন্দ্রচ্চা'-র মতো প্রবন্ধগুলি বোধহয় ভিন্ন কোনো সংকলনের 
অপেক্ষায় রইল। ওই সব প্রবন্ধের অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তিকে 
বিদেশে-থাকাকালে তার লেখা চিঠিপত্রেও ছড়িয়ে আছে। “রবি প্রদক্ষিণ পথে; 
সংকলনে তার লেখা একটিমাত্র গ্রন্থভূমিকা স্থান পেয়েছে। যত দূর জানি অন্য 
গ্রন্থের ভূমিকাও তিনি লিখেছিলেন। 

মনে পড়ছে, অনেকদিন পরে কোনো অবকাশে এশুরুজ সেন্টিনারি ভল্যম-এর 
পাতা ওলটাজে ওলটাতে তার মনে হয়েছিল এ বইয়ের অনেকগুলি প্রবন্ধ আবার 
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একবার ছাপতে পারলে ভালো হয়। সে আর হল কই। এই গ্রন্থে এমন বেশ 
তার লেখা। আমার নামেরটিও তাই, সেটির উল্লেখ সমুচিত দায়িত্ব নিয়ে করতে 

সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লেখা এশুরুজ সাহেবের দু-একটি চিঠির অনুবাদ 
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকায় করেছিলেন। রবীন্দ্রভাবনা-তেও কিছুদিন এই চিঠিশুলির 
ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তার আগে এই পত্রিকায় “ব্রবীন্দ্র 
সাহিত্যে ব্যবহৃত শ্লোকাবলী' নাম দিয়ে বর্ণানুক্রমে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 
শ্লোকগুলি অর্থ ও তাৎপর্যসহ ধারাবাহিক প্রকাশ করতে মনস্থ কারোছলেন । বেশ 
কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশের পরে এই চেষ্টাও কার্যগতিকে থেমে যায়। দ্বিতীয় 
বিষয়ে আমরা এখন একাধিক মুল্যবান বই হাতের কাছে পাই। প্রথম বিষয়ে 
আজও (কউ হাত দিছেন বলে মনে হয় না। 

তার পরিকল্পিত আরও কোনো কোনো কাজ রবীন্দ্রভাবনা-য় খণ্ডাংশে 
যেমন। 
তার কালের পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ যখনই দেখেছেন কোনো দুর্বল দেশ বা 
দ্বিধা করেন নি। তার দায়বদ্ধতা ছিল একমাত্র তার নিজের বিবেকের প্রতি । এই 
বিষয় নিয়ে সোমেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ আছে ‘যে পক্ষের পরাজয়'। এই 
রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মানুষের কাছে দেবার চেষ্টা তিনি সুযোগ পেলেই করতেন। 
প্রবন্ধে নিভীক এই বিবেকের প্রহরীর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, “এ রবীন্দ্রনাথ 
শুধু বাংলার নন, ভারতবর্ষের নন ; সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতা তার ভাষায় 
নিজের প্রকাশ খুঁজে পায়।” 
এই বিষয়ে একটি ইংরেজি বই প্রকাশের ইচ্ছা তার অনেকদিনের । 
টরটিউটের ১৯৩৫-৬৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এরকম একটি বই প্রকাশের 
প্রস্তাব আছে। বহু বছর পরে ১৯৮২ সালে বিদেশে যাবার সময় ‘In Defence 
of Freedom’ নামে একটি পুস্তিকা রবীন্দ্রপরিচিতিস্বরূপ সঙ্গে নিলেন। সেখানে 
যাদের সঙ্গে নতুন আলাপ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি আর এই পুস্তিকা উপহার 
দিয়েছেন তাদের, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কথা বলেছেন। গীতাপ্জলি-র 
কবি বলেই যাঁর খ্যাতির ব্যাপক ব্যাপ্তি, In Defence of Freedom তার 
এ-হেন পরিচয় পেয়ে অন্তত দু-একজন বিদেশী তাদের বিস্মিত প্রতিক্রিয়া 
উদ্দেশ্যসাধক হয়েছিল। কিন্ত মনের কথা যদি বলি, তার এ লেখাটা একটু 
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কেমন খাপছাড়া মনে হয়। যেন বেশ সযত্বগ্রথিত নয়, সম্ভবত খুব তাড়াহুড়ো 
করে লিখেছিলেন। 

আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষকে রবীন্দ্রগবেষণার কাজে পথ দেখাতে 
সাহায্য করতে সোমেন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ তো ছিলই, এমনকি নিরুৎসুক 
আলস্যপ্রিয় মানুষকেও কোটর থেকে টেনে বের করে আনতেন। কার দুপুরটা 
ফাকা থাকে, কে চাকরি করে বলে সপ্তাহের দিনে পারবে না, তবে রবিবারে 
তার খানিকটা সময় হতে পারে, কার বা সপ্তাহের দিনেও কাজের পরে সন্ধ্যায়, 
কথাবার্তার ফাকে এ-সব খবর জেনে নিতেন। তারপরে কাউকে বা বাড়িতে 
করবার মতো কাজ দিতেন, কাউকে বা লাইব্রেরিতে পাঠাতেন। নিজেও যেতেন। 
যে অনভাস্ত তাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে প্রথমটায় ভরসা দেবার চেষ্টা 
করতেন । 





তখনও এত বিচিত্র দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু 
হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে সাময়িক পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-সব সংবাদ 
ইত্যাদি প্রকাশিত হত প্রথম থেকেই ইনস্টিটিউট সেগুলি গ্রস্থাকারে সংকলনের 
পরিকল্পনা করে। এখান থেকে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ £ সাহিত্য’ (২৫ বৈশাখ 
১৩৭৭), “: প্রবাসী" (সেপ্টেম্বর ১৯৭৬/১৩৮৩), “: শান্তিনিকেতন” (১ ফাঙ্গুন 
১৩৮৬) একে একে প্রকাশিত হয়।” সেকালে সব গবেষক ও সংশ্রহকারীকেই 
প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাড় করতে হত হাতে লিখে । সেজন্য সময় অনেক 
বেশি লাগত । প্রবাসী থেকে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সংকলন সোমেন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছিলেন 
১৯৬৫ বা তারও আগে থেকে। ক্রমশ আরও কয়েকজনকে এ-কাজে যুক্ত 
করেছিলেন। কিন্ত একাজ সম্পূর্ণতা পেয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। তার 
জন্য আরও অনেক সময় ও মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। একটি খণ্ডে একাজ 
সম্পূর্ণ করা বোধহয় সম্ভবও নয়। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন ‘Rabindranath forever এই আমার 
motto’ সোমেন্দ্ৰনাথের নিজের ॥৷॥০০৷০-ও তাই, সুতরাং সেই মানুষটির প্রতি 
তার পক্ষপাতিত্বের কারণ ছিল। প্রবাসী-সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনা 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধায়-শ্রীতিতে জড়ানো অমূল্য সম্পর্কের যথাযোগ্য 
লিটা করেছিলেন সোমেন্দ্রনাথ। সেই যখন এলগিন রোডের ঠিকানায় 

স্টিটিউট, তখনই তার মুখে শোনা যেত বিশ্বভারতীর একটি আসন্নপ্রকাশ 
বইয়ের কথা- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র । হয়তো 
প্রবাসী সংকলনের কাজ করছিলেন বলেই তার কৌতুহল এবং আগ্রহ একটু 
বেশি ছিল। প্রয়োজনও ছিল। অবশ্য এর মো অনেক চিঠিই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
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বাদ দিয়ে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল, কাজেই সে-সব চিঠির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ 
অপরিচয় ছিল না। তবু বইটি দেখার সুযোগ পেলে হয়তো ভূমিকায় একটি ভিন্ন 
মাত্রা যোগ হতে পারত । অবশেষে বহু বিলম্বে বিশ্বভারতী থেকে “চিঠিপত্র 
দ্বাদশখণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। সোমেন্দ্রনাথের সব প্রয়োজন তার 
আগেই চিরকালের মতো মিটে গেছে। 

ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের দ্বারা তত্ববোধিনী পত্রিকা ও শনিবারের চিঠির 
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সংকলিত হয়েছিল, মডার্ন রিভিয়়-র কাজও কিছু পরে শুরু হয়। এর 
উপকরণ প্রবাসীর মতোই বিচিত্র এবং বিপুল। সংগৃহীত উপকরণগুলি প্রকাশের 
অপেক্ষায় থেকেই গেল । সোমেন্দ্রনাথের প্রয়াণ-পরবর্তী প্রায় পাচ বছর সময়ে 
এগুলিকে যথাযথ সম্পাদনার মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য পাণ্ডুলিপির আকার দেওয়া 
যায়নি বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার লজ্জিত হওয়ার কারণ আছে। 

পরিগশম বা ফলের দিক থেকে বিচার করলে পরিকল্পনা-অনুযায়ী সাময়িকপত্রে 
গেছে। তবুও সে পথিকৃতের সম্মান পেয়েছিল। এই কাজ হাতে নেওয়ার জন্য 
রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ সমাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসাও লাভ করে সে। পরে যে 
বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম- 
কৃত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-সংকলন “সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : ঢাকাপ্রকাশ' ১৯৯২ সালে 
এখান থেকে প্রকাশিত হয়, তারও তাৎপর্য এইখানে । এই পর্যায়ের গ্রন্থ 
ইনস্টিটিউট প্রকাশ করে বলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি থেকে এটির জন্য 
অনুরোধ জানানো হয়েছিল । সীরাত সার নিরিরিটা বারা কাছে 
শুনেছিলাম ।৯ 

রা 4 বা সা ক এ VE 
প্রকাশিত হয়েছে। অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, অনেক বিচ্ছিন্ন 
তথ্য গ্রথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন বা সাহিত্য ব্যাখ্যার কোনো কোনো নতুন 
দিকে সন্ধানীর দৃষ্টি টেনেছে। সোমেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছিলেন 
এমন-কিছু আকর-গ্রন্থ প্রণয়নের যেগুলি রবীন্দ্রগবেষণায় সহায়ক হবে। বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রবন্ধের সুচি গ্রস্থাকারে প্রকাশের কথা 
পরিষৎ পত্রিকা, মানসী, নারায়ণ প্রভৃতির রবীন্দ্রবিষয়ক রচনার সুচি বেরিয়েছে। 
এগুলি বিভিন্ন ছাত্রীর করা। কিন্ত নানা বাধায় কাজটি নিরবচ্ছিন্রভাবে চলতে 
পারেনি। তার আর একটি অভিপ্রেত কাজ দৈনিক পত্রিকার থেকে ববীন্দ্রপ্রসঙ্গ 
ংকলন। সুদীর্ঘকাল এই কাজ অত্যন্ত নিয়মিত করেছেন সমরেশ্বর বাগচী নামে 
একটি ছাত্র। হয়তো এখনও করেন। নিশ্চয় এতদিনে অমৃতবাজার পত্রিকার 











[ ২৩ ] 








তথ্যসংশ্রহ তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ 
করে আনতেন। সেসব উপকরণ ব্যবহার করেছেন প্রবান্ধ। চিত্তরপ্রন 
যেমন সংকলিত হয়েছে, অমৃতবাক্তার ও অন্যান্য পত্রিকার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গও তেমনই 
সংশ্রথিত হবে, এই আশা করব। গ্রস্থাকারে এগুলি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা 
কিছুমাত্র হাস পায়নি । 

সোমেন্দ্রনাথের সময়ে বা তার পরবর্তীকালে ইনস্টিটিউট থেকে যে-সব বই 
বেরিয়েছে, তার মধ্যে অনেকশুলিই রবীন্দ্রগবেষণা সম্পর্কে তার ভাবনা ও 
প্রত্যাশার পরিচয় দেয়। অনেক বইয়ের লেখক-ভূমিকায় তার প্রেরণা ও 
পথনিরদেশের কথা আছে। তার দেওয়া বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন কেউ, বই 
বেরিয়েছে বাইরের কোনো প্রকাশনা থেকে, তেমন নজিরও আছে। যে বইয়ের 
পাক রর গার রান PEC রানার রানার রর কারা রানী 
অলংকরণ" ।১০ এমন নজির আরও থাকতে পারে হয়তো। কিন্ত তার কত 
পরিকল্পনা যে মরুপথে নদীর মতো ধারা হারালো, কত প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে 
কাজ শুরুই হল না কোনোদিন, আজ আর তার আলোচনা হয়তো বা নিরর্থক 
মনে হবে কারও কাছে। 
দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে যেগুলির অনুসন্ধান ও উপকরণ-সংশ্রহ সম্পূর্ণ হয়েছিল, 
কিন্তু বিষয়-উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার অভাবে লেখা যা. দাড়াল তা ঠিক 
পরিবেশনযোগ্য নয়। এটুকু বাধায় অনুসন্ধানীদের ভাগ্যতরী ঠেকে গেল না। 
সোমেন্দ্রনাথের পক্ষে এমনভাবে কাজটার আনন্দেই অন্যের হয়ে কাজটা করা 
সত্যিই অনায়াস ছিল। এ-সব তিনি কৃত্য বলেই জানতেন, কারও প্রতি অনুগ্রহ 
বলে নয়। একটি বইয়ের কাজ তিনি করেছিলেন একটা গরমের ছুটিতে, যখন 
তার কলেজ বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়টা সম্ভবত একটা পুজোর ছুটিতে বাইরে গিয়ে। 
একটা চিঠির উল্লেখ থেকে একথা জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে আমি 
যতটা জানি, দ্বিতীয় বইটায় যা আছে তা সোমেন্দ্রনাথের একটি বৃহৎ 
পরিকল্পনার সামান্য অংশ। অল্পদিন পরে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখকের 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। 

তাবলে একথা বলব না যে সব কর্তব্যই সমনিয়মে সম্পন্ন করা গিয়েছিল, 
ত্রুটি কোথাও হয়নি। বিপরীত একটি ঘটনার স্মৃতিও চিরদিনের বেদনা হয়ে 
আছে আমার মলে । একটি সম্পূর্ণ গবেষণা সময়ের অভাবে প্রকাশের জন্য 
চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা যায়নি, সে কথাটা ভুলতে পারি না। এ কাজের দায়িত্ব 
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পেয়ে যে অল্পসময়ের মধ্যেই কাজটি সম্পূর্ণ করেছিল, তার রবীন্দ্রঅধ্যয়ন এবং 
অস্বেবাবৃত্তি যথেষ্ট পরিণত ও নির্ভরযোগ্য ছিল। সেই সময় চাকরির দাবি তাকে 
দূরে নিয়ে গেল। তাকে জানি, কাছে থাকলেও সে বোধহয় কোনোদিনই নিজের 
আর খা রর ও এ পা 41 আগ্রা জারা পারা 
সেই বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষকদের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকদিন হয়ে 
গেল, এতদিন পরে আবার সবটা ভালো করে না দেখে কিছু বলা হয়তো ঠিক 
নয়। তবে এ ব্যাপারে যেটুকু ধারণা মনের মধ্যে আছে তার ভিত্তিতে বলতে 
পারি যে, সেই-সব প্রামাণ্য বইয়ের তুলনায় আমাদের ঘরের কাজটাও কোনো 
অংশে ন্যন ছিল না। পরে আক্ষেপ হয়েছে এই ভেবে যে তখন অন্তত সেটা 
যদি রবীন্দ্রভাবনায় প্রকাশ করে দেওয়া যেত তাহলে এই বিষয়ের প্রথম কাজ 
বলে যথাযোগ্য স্বীকৃতিটুকু ও পেতে পারত। 

অসম্ভব হয়ে উঠত। তিনি বা আর কেউ তৈরি পাশ্ুলিপিটা ভালো করে পড়ে 
দেখবারই অবকাশ পেলেন না। কে জানত সেই দেরিটুকু কোনোদিন আর 
পুষিয়ে নেওয়া যাবে না। 

এ ইঙ্গিত আগে দিয়েছি যে এ লেখায় আমি সোমেন্দ্রনাথের নিজের বা তার 
অধীনে কৃত ইনস্টিটিউটের সব গবেষণাকর্মের বা গ্রচ্থের পরিচয় দেবার চেষ্ঠা 
করিনি। তার জীবনের শেষবেলায় বেশ কিছুদিন তাকে একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকতে দেখতাম। সেটি ছিল ন্যাশানাল বুকন্টাস্টের জন্য ইংরেজি ভাষায় একটি 
বাংলা সাহিত্যের কোষগ্রন্থ প্রণয়নের কাজ। গৌরী আইয়ুবের 'রবান্দ্রসনাথ 
সোমেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সেই শ্রসঙ্গের উল্লেখ চোখে পড়তে সেটুকু উদ্ধৃত করে 
দিতে মন চাইছে। 

সম্প্রতি উপরোধে পড়ে ন্যাশানাল বুকট্রাস্টের জন্য বাংলা সাহিত্যের একটি 
ইংরেজি এনসাইক্রোপিভিয়া সঙ্কলনের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছিল । অত্যন্ত 
পরিশ্রমসাধ্য এই কাজটি যথাসময়ে শেষ করার পর এই সেদিন এসে 
বললেন, “একটু ক্লান্ত লাগছে এবার । এরপর আর এতবড় দায়িত্ব হাতে নেব 
না, কেবলই ইনস্টিটিউটের কাজ করব।” এইবারে তাকে লক্ষ্যচ্যুত করে 
নিয়ে গেল মৃত্যু, এক পক্ষকালের মধ্যেই এবং বড় অসময়ে । 
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১৯৮২-র সেপ্টেম্বরে বেশ দীর্ঘ ভ্রমণসূচি হাতে নিয়ে সোমেন্দ্রনাথ বিদেশে 
গিয়েছিলেন, মৈত্রেয়ী দেবীর সহযাত্রী তিনি। প্রথমজনের সমাজসেবামূলক অন্য 
কিছু কাজও ছিল। আর তাদের দুজনেরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তাই 
উভয়ে স্থির করেছিলেন যে সম্ভবমত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যসন্ধান এবং তার 
দেবী লিখেছেন যাবার প্রস্তাবের উত্তরে “সোমেনের সর্ত ছিল এই সুযোগে সে 
ইউরোপে রবীন্দ্রচর্চার কোনো নূতন সুচনা যদি করতে পারে, তার চেষ্টা করবে।' 
বিদেশেও যেখানেই গেছেন নতুন-পুরোনো বইয়ের দোকানে রবীন্দ্রনাথের কোন 
কোন বই পাওয়া যায় তার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইংরেজি অনুবাদ 
গ্রন্থের তো কথাই নেই, ড্যানিশ সুইডিশ জার্মান ও ডাচ ভাষায় তার 
০৮812111715, Fruit Gathering, Stray Birds, Lover’s Gift, Crescent 
Moon, Home and the World, Post Office, Reminiscences, 
Nationalism, Religion of Man প্রভৃতি বই দেখেছিলেন। অবশ্য এই 
সবগুলি বই যে সব কটি ভাষার'- অনুবাদে পাওয়া গিয়েছিল তা নয়। তবু 
মিলিয়ে-মিশিয়ে সংগ্রহ খুব কম হয়নি। স্টকহলমের কোনো দোকানে 
রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাক্ষরিত ছবি পেয়ে দুর্লভ ধনের মতো সেটি নিয়ে 
এসেছিলেন। হল্যাণ্ডের রটারডামে পূর্ববর্তী দশ বছরে বেশ কয়েকটি নতুন 
অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দেখে আনন্দের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়েছিল। 
কোপেনহেগেন স্টকহলম হয়ে তারা এলেন লণ্ডনে। সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত 
বইয়ের দোকানে খবর নিয়ে জানা হল যে এখনও ম্যাকমিলানের ছাপা 
রবীন্দ্রনাথের Collected Prose and Poems-এর বছরে বিক্রি শতাধিক 
কপি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে নিজের চোখে দেখবার সুযোগ পেলেন 
রবীন্র-গবেবণার পক্ষে মূল্যবান সব উপকরণের মজুত ভাণ্ডার 

ডিভনে লেনার্ড এলম্হার্সট প্রতিষ্ঠিত ডাটিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, ভেবে 
রেখেছিলেন। সে এখন এক বিরাট বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । হিউম্যানিটিজ 
বিভাগের গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রচর্চার উপযোগী অজ উপাদানের সঞ্চয় । 
এলম্হার্সটের সঙ্গে শাস্তিনিকেতনের অনেক মানুষের যে-সব চিঠিপত্রের 
আদানপ্রদান হয়েছিল এককালে, সেসবের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের পল্লী 
সংগঠনচিসজ্তী ও চেষ্টার ইতিহাসকে সম্পূর্ণতর করে তোলবার মতো পর্যাপ্ত 
উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব। এসব ছাড়াও সোমেন্দ্রনাথ তার “বিদেশে রবীন্দ্রর্চা' 
প্রবন্ধে ভার্টিংটন হলের অভিজ্ঞতার কথা আরও কিছু বলেছেন। সে-সব ছাপিয়ে 
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আমার চোখে ভাসছে অন্য এক ছবি, মৈত্রেয়ী দেবীর কলমে আঁকা :, 
লগ্নে সোমেন বেশিরভাগ সময়ই বৃটিশ মিউজিয়ামে কাটাত। সে 

হ্যামস্টেড হীথের বাড়িটা দেখতে গিয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু এলম্হার্সট্‌ 

প্রতিষ্ঠিত ডার্টিংটন হলে যাবার জন্য টনি, আমি ও সোমেন ট্রেনে করে 

যেদিন রওনা হলাম সেদিনকার আনন্দ ভুলবার নয় । নদীর ধার দিয়ে চলেছে 

পাই নি তারি হিসাব মিলাতে’ “গগনে গগনে আপনার মনে? । 

সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়লাম। একটা যেই কোনো মজার কথা 

পায় অমনি সোমেন আমায় এসে দেখায় । আমরা দুই ভক্ত একই মানুষের 

ভাবনায় পূর্ণ। এটা যে কত আনন্দের বন্ধন, তার আস্বাদ অনেকেই হয়তো 

পাননি। 

টরন্টোয় অনেক বাঙালি। কিছু মানুষের উৎসাহ ও কর্মপটুত্ব দেখে, 
জেগেছিল যে সেখানে রবীন্দ্রর্চার একটি সক্রিয় কেন্দ্র গড়ে উঠবে। পরে 
সমভাবের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রটারডামেও বেশ সতেজ বলে মনে 
পরিচালনায় টেগোর ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় ছ সাত বছর 
আগে থেকেই কাজ করে আসছিল । তৃণা পুরোহিত রায়ের সঙ্গে সোমেন্দ্রনাথের 
যোগ আরও আগে থেকেই হয়েছিল এবং তিনিই প্রথম টেগোর ইন্টারন্যাশানাল 
গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ টরন্টো যাবার আগেই লণ্ডন থেকে 
একটা চিঠিতে লেখেন : 

তৃণার সঙ্গে অনেক কথা হল ফোনে। সে বললে 155০5 

International-এর কথা-0৮9 72155 Canada Korea প্রভৃতি দেশে 

রবীন্দ্রপ্রতিষ্ঠান আছে। যদি সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে একটা Tagore 

International করা যায় তাহলে কেমন হৃয়। তৃণার প্রতিষ্ঠানকে India 

Government স্বীকৃতি দিয়েছে সুতরাং সেটা তার পক্ষে খুব আনন্দের 

কারণ হয়েছে। দেখা যাক ওর সঙ্গে দেখা হলে কি কথা হয়।১১ 

তখনও জার্মানি যেতে দেরি ছিল। মেত্রেয়ী দেবী আর সোমেন্দ্রনাথ টরন্টো 
থেকে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে দিন তিনেকের জন্য আমেরিকার ওহায়োতে 
আসেন। এথেন্স নামে এক জায়গায় ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয় । সেখানকার দর্শন 
বিভাগে তাদের বক্তৃতার আমন্ত্রণ ছিল। সোমেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: “দুপুরে 
Philosophy Dept-এ ভারতীয় দর্শনের চর্চা। আমি ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে বললুম_ 
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ভারতীয় দর্শন যে Life 11615081801) লয় তাও বললুম 172 
যেদিন দুপুরে তাদের দর্শন বিভাগে আলোচনা ছিল, দল বিকেলবেল 
আর একটি বড় সভায় তারা রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা 
পেয়েছিলেন। সম্ভবত বিষয়ের সূত্র ধরেই সভাশেষে রবীন্ত্র-আত্তর্জাতি ব 
একটি রবীন্দ্রসম্মিলনী গড়ার প্রস্তাব তুলে সোমেন্দ্রনাথ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া 
পেয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন: “শ্রোতারা খুব আগ্রহী হয়ে বহু প্রশ্ন 
করেছিল । সেদিন আমরা খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম ।" সোমেন্দ্রনাথের চিঠিতেও প্রসঙ্গটা 
একটি আছে: 
Athens-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা হল। আমার ধারণা 
আমি ভালই বললুম। শ্রোতা ছিল বেশ ভাল ভাল। অনেকে উৎসাহিত 
হয়ে Tagore International প্রসঙ্গে আরও জানতে চাইলে । সে 
রান্তিরে একটা ভিনারেও আমরা মিলিত হলুম কিন্ত সেখানে বেশি কাজের 
কথা হল না- মেয়েলি কথায় ভরে গেল ।১৩ 
সমস্ত মগজ জুড়ে যে ভাবনার বিস্তার, অন্য গল্পগুজব সবই অবান্তর মনে 
হবে, এটা স্বাভাবিক। তার কাছে তখন প্রতি মুহূর্তটি মহার্ঘ । ধীরেসুস্থে মনের 
ভাবকে রূপবান করে তোলবার মতো সময় তো হাতে নেই । বিদেশে গিয়ে দেশ 
দেখার আনন্দ, বহ্ধুজনের সমাদর ইত্যাদির মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কিছুটা উদ্বেগ 
প্রয়োজনে কিছু অর্থসংগ্রহের জন্য তার চেষ্টা সফল হবে কিনা । যদিও ভ্রমণের 
প্রায় গোড়ার দিকেই তিনি চিঠিতে জানাতে পেরেছিলেন যে দুএকজন বেশ 
বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে একে একে পরিচয় হচ্ছে এবং সাধারণ বা বিশেষ “যারই 
সঙ্গে [15560100605 প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে সেই-ই উৎসাহ প্রকাশ করছে ।”১৪ 
লণ্ডনে ছিলেন তার পুরোনো বন্ধু সীতা চৌধুরীর বাড়িতে । ভার্টিংটন হল 
থেকে ফিরে সেখান থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 
সারা রাতে দু তিন ঘণ্টার বেশি ঘুম হয় না। কেবলই মাথার মধ্যে 
Institute-এর কথা, বাড়ির কথা, কলকাতার নানা প্রসঙ্গ ঘোরে । অথচ 
এমন সমাদরে আছি যে কি বলব। সীতা আমার ক্যানাডা যাওয়া আসার 
ভাড়া-- এখান থেকে জার্মানি যাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো পাউণ্ড 
দিয়েছে অর্থাৎ শ্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে। আমার সঙ্গে করে 
আনা যে সামান্য পুঁজি ছিল তার ৩/৪ অংশ সুইডেনে হোটেল-বিল মেটাতে 
চলে গেল। বাকি এক পয়সাও সীতা খরচ করতে দেয়নি। এখানে যা কিছু 
5০Uvenir কিনছি সব দাম সীতা দিচ্ছে ।১৫ 


[ ২৮ ] 









সোমেন্দ্রনাথ তার কলকাতার ইনস্টিটিউট-ভাবনা এবং MEINE 
৫ খা ০ aR সেদিন যখন চিঠি 
লিখতে বসেছেন, তখন যেন ভিতরকার সেই আশা-নিরাশার দ্বন্বটুকু আর 
একটুও নেই। মনটা বেশ খুশি । 

আজ ইংলণ্ডে ফিরে এলুম। ক্যানাডা ৮55 এ 8750 58550535. পরে সব 

গল্প বলব। তৃণার সঙ্গেও ফোনে কথা বললুম। খুব খুশি ও। মনে হয় 

কথাবার্তা ভালই হবে। 

ইনস্টিটিউটের ঝুলি পেতে পেতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মান অভিমানের 
বালাই নেই। অবস্থা নেরাশ্যজনক নয়। 
আজ খুব ঘুম পাচ্ছে। কাল রাতে প্লেনে এক মিনিটও ঘ্বুমোইনি। এখন 

সীতার সঙ্গে গল্প করছি।১ 

পরের দিন গিয়ে পৌঁছলেন জার্মানির বন্‌ শহরে। টেগোর ইনস্টিটিউটে 
ছেলেমেয়ে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখে, শেখে রবীন্দ্রসংগীত। তৃণা 
পুরোহিত রায়ের সংগ্রহে রবীন্দ্রপ্রস্থের যাবতীয় জার্মান অনুবাদ দেখে 
সোমেন্দ্রনাথ খুশি, ততোধিক খুশি তিনি ছাত্রছাত্রীদের সে-সব বই পড়তে 
উৎসাহ দিচ্ছেন দেখে । ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে বিভিন্ন 
কবিতা পাঠ করে। 

বেশ অনুকূল পরিবেশে কথাবার্তা হচ্ছে। লিখছেন: “গতকাল এখানকার 
Tagore 115501106806-এর Executuve Committee-র সঙ্গে সভা হল। 
Tagore Internatonal-এর কথা বললুম ! খেশ ভাল কথাবার্তার আদানপ্রদান 
হল দুপক্ষে৷'>" টেগোর ইনস্টিটিউটের কর্মী ও ছাত্রদের সভায় কলকাতার 
ইনস্টিটিউট আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছিলেন, দিনেন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী 
তখন আসন। বন্-এর বেতারকেন্দ্রেও কলকাতার ইনস্টিটিউটের পরিচয় 
দিয়েছিলেন। আর একদিন ভাড়া-করা হলে বড় সভার আয়োজন করেছিল 
টেগোর ইনস্টিটিউট । একদিন বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্ম বিভাগে 
বলবার আহবান এসেছিল । দু'টি সভার কথাই আছে একটি চিঠিতে,১৮ তাতে বেশ 
তৃপ্তির সুর। জার্মানির আরও কয়েকটি শহরে ঘোরার এবং কোথাও কোথাও 
ছোট বৈঠকে বলবার সুযোগ হয়েছিল তার। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা 
মিউজিয়াম বন্ধ। অফিসে কয়েকজন কাজ করছিলেন। স্লাইড কেনার জন্য একটি 
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রর TY oti 1 টি দেখবার সুযোগ করে 
৮ lt: UE OUUER 
মিউজিয়ামের একমাত্র দর্শক ৷’ বন্‌ শহরের সাংস্কৃতিক বিভাগের সরকারী প্রধান 
আশ্বাস দিয়েছিলেন কলকাতা ও বনের দুই টেগোর ইনস্টিটিউটের যৌথ 
উদ্যোগে কোনো কাজ হলে তিনি আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। 
সোমেন্দ্রনাথও চাইছিলেন 78০75 & Germanv নামে একটি প্রদর্শনী প্রস্তুত 
করে তুলতে । 

তার সবশেষ গন্তব্য ছিল হল্যাগু। রটারডামে বাঙালিদের সমাবেশে একটি 
রবীন্দ্রচর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাবে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। 

কিছুদিন থেকে কবে দেশে ফিরতে পারবেন ভেবে সোমেন্দ্রনাথের মন 
ব্যাকুলও হচ্ছিল, নতুন যোগাযোগের টানে, কল্পনায় প্রত্যাশায় উৎসাহে সে নিত্য 
ভরেও উঠছিল। জার্মানি ছাড়বার আগে লিখেছিলেন: ‘অনেক দেশে অনেক 
মানুষের সঙ্গে 0০:50 হল। দেশ থেকে চিঠিপত্র যোগে যোগাযোগ রাখলে 
ইনস্টিটিউটের দিগন্ত-প্রসারের স্বপ্ন দেখেন। দূরে থেকেও কাছের পৃথিবীটা তবু 
মায়ায় জড়ায়। কখনও লেখেন : 

রাতে যতক্ষণ ঘুম আসে না ততক্ষণ তো তোমাদের কথাই ভাবি। ঝষিকে 

দিয়ে কাজ করিয়ে নিও-_ সোমেনদা এলে হবে এই অজুহাতে যেন কোন 

কাজ ফেলে না রাখে। যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকেই বইপত্র সংগ্রহ করছি__ 

যাতে তোমাদের সচিত্র আনন্দের ভাগ দিতে পারি।*? 





তিনি ফেরার পরে সে-সবই হল। স্লাইড সহযোগে তার পাশ্চাত্য ভ্রমণের 
যে বর্ণাঢ্য, ইতিহাসের রসে পুষ্ট বিবরণ ইনস্টিটিউটের ঘরে জমায়েত হয়ে 
একটু অনুজ্জ্বল, সাদামাটা, সংক্ষিপ্ত। হয়তো সময় পেলে স্বাদের বৈচিত্র্যে ভরা 
দীর্ঘ রচনার কথা ভাবতেন । কিন্তু তখন তার মন জুড়ে বসেছে বিদেশের সম্ভাব্য 
টেগোর সেন্টারগুলি এবং টেগোর ইন্টারন্যাশানালের ভাবনা । চিঠিপত্রে সে-সব 
যোগাযোগও রাখছিলেন, এদিকে এখানে ইনস্টিটিউটের ক্লাস এবং অন্য 
কাজকর্ম-অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, রারারাতার বাহিরের ররীচর্টারেরেগনির জানে 
যোগোবাগ-- সবই চলছিল। সোমেন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে একটা সংগীত ও 
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Tাতাবতান 





জীবনে সব কিছু আমাদের ইচ্ছেমত ঘটে না। কত মানুষের কত কামনা 
ব্যর্থ হয়ে গেল প্রতিকূল ভাগ্যের আঘাতে, কত চাওয়া দীর্ঘশ্বাস হয়ে বাতাস 
ব্যাকুল করে তোলে-_ ব্যর্থ যন্ত্রণায় জীবন জর্জর হয়ে যায়। অনেক সময় 
আসে যখন সে ব্যথা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে-_ যাকে পেতে চাই তাকে পেতে 
পেতেও হারাই । নিজের চৈতন্য যখন অলস, যখন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন তখন 
পাবার মুহূর্তশুলি একে একে মনের দুয়ারে করাঘাত করে চলে গেল। 
জীবনে এমন কত লগ্ম আমাদের চলে যাচ্ছে, যা আমাকে পরম সম্পদ 
রিক্ততাকে বরণ করতে হচ্ছে যার থেকে আর কোন প্রাপ্তির আশাই নেই। 
এই কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে আছে। প্রতীক্ষিত লগ্ন অনেকের 
জীবনেই আসে কিন্তু ঠিক মুহূর্তে দরজাটি খুলতে ভুল হলে দেখা যাবে 
তার মালাটি পড়ে আছে দরজায় কিংবা মল্লিকা মন্তরীটি অপেক্ষা করে 
আছে কবে স্থান পাবে আমার বেণীবন্ধে, কিংবা চরণতলচুন্বিত পদ্থবীণা 
করুণ সুরে বাজছে। সেই গানগুলি নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। 
আজ সকালে মোটামুটি একটা তালিকা করা গেল। পরে যথারীতি হারিয়ে 
ফেলবো । এই যে সন্ধানের লশ্মটিকে পাওয়া গেল অবহেলায় তাকে হারালে 
“আকাশে বিদ্যুতবহি অভিশাপ গেল লেখি’-র অবস্থা হবে। 
কোনদিন সামনের বছরে যখন মনে হবে একটা নতুন প্রোগ্রাম কিছু 
হোক তখন এই তালিকাটা বার কোরো-_ সুবিদ, কুমকুম, পূর্বাদের নিয়েই 
নেমে পড়া যাবে ।২১ 
চিঠির অপর পৃষ্ঠায় গানের একটা তালিকা ছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ 
সালে এ অনুষ্ঠান করার সুযোগ হয়নি। ১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে প্রথমবার 
“অ্রক্টরলপ্লের গান’ নামে অনুষ্ঠানটি হল ইনস্টিটিউটে । বিষয়বস্তুর আলোচনায় 
ছিলেন সোমেন্দ্রনাথ। গানের শিল্পী এবং নির্বাচিত গানের তালিকায় অনিবার্য কিছু 
রদবদল করতে হয়েছিল৷ 
মানুষের জীবনে দুর্লভ কোনো অবকাশে বিশেষ এক প্রাপ্তির মুহূর্ত আসে। 
কিন্ত মন প্রস্তুত থাকে না, আলস্যে ওঁদাসীন্যে সংকোচে ভয়ে সময় বয়ে যায়, 
হারিয়ে যায় সেই বিশেষ ক্ষণটি। জানি না সোমেব্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনে তেমন 
কোনো ঝরে-পড়া দুর্লভ ক্ষণ এসেছিল কিনা। কিন্ত আমরা তাকে যেমন দেখেছি 
রা রা রা রাডার এরা রা বারে রাত রানি 
ছিলেন না। “তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাশি" টউটে 
কাগজপত্রের মধ্যে মা থা Flan 
নতুন করে পড়তে পড়তে বিস্ময়বোধ হয়। সোমেন্দ্রনাথ সমস্ত শক্তি দিয়ে 
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নিজেকে তখন সবদিকে মেলে ধরেছেন। পরিব্যাপ্ত আকাশে দুই পক্ষ পূর্ণ 
প্রসারিত করে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। তবু ছোট নীড়ের উত্তাপটুকুর টানও ছিন্ন 


নিতাচেনায় £ “পিছন-ফেরা সুরে' 

এবার আবার একটু পিছিয়ে যেতে চাই। সেকালে ইনস্টিটিউটে যাঁরা পড়তে 
আসতেন ভারা প্রায় সকলেই আমার মতো সাধারণ ক্তরের এবং মধ্যমেধার 
মানুষ । উচ্চমেধাবী ছাত্রছাত্রী ইনস্টিটিউটের বা সোমেন্দ্রনাথ বসুর ছিল না, এমন 
কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু সেকালের সংখ্যাগরিক্ঠের কথা বলছি। 
এই-সব মধ্যমেধা নিয়েই চলতে হত তাকে । ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথকে জানবে 
এবং জানাবে, এই ছিল আশা । প্রত্যাশা ছিল ইনস্টিটিউটের কাজ তারা করবে। 
কেউ করতে পেরেছে, কেউ পারেনি । তার জন্য তার ভালোবাসা থেকে কেউ 
বঞ্চিত হয়েছে বলে জানা নেই। 

সোমেনদার নিজেরও কোনো বিশিষ্টতার দাবি ছিল না তো। দূর থেকে 
সম্ত্রমে-সমীহে তার দিকে তাকাতে হত না, অধস্তনের নম্রতা নিয়ে তার কাছে 
আমাদের প্রত্যেকেরই পৃথক করে পাওয়া আপনাপন সোমেনদা ছিলেন। 
একাস্ত চেনা আটপৌরে মানুষ । প্রায় সময়ই পোশাকে পারিপাট্যের অভাব, 
চুল অবিন্যস্ত। দিনের পর দিন তাকে দেখেছি তার কাজের পরিমণ্ডলে এবং তার 
অবকাশে। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বেরিয়েছে, আরও 
দুএ্কজনকে সঙ্গে নিয়ে পত্রিকা কাগজে মুড়ে গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা লিখছেন 
সোমেনদা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে । কিংবা হয়তো একা একা আপন 
মনে লাইব্রেরির বইপত্র গোছাচ্ছেন। সেই-সব পুরোনো দিনের আর একটা ছবি, 
১৯৭০ সাল। ২৫ বৈশাখ জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে আমাদের বইপজের 
স্টলে আমরা বসে আছি। তখন প্রতি বছরই ওখানে ইনস্টিটিউট আর বৈতানিক 
প্রকাশিত বই পত্রিকা ছবির কার্ড_ এ সব নিয়ে স্টল হত। সোমেনদা ভোরবেলা 
থেকেই ছিলেন, বেলার দিকে কোথায় বেরিয়ে গেছেন জানিনে। হঠাৎ দেখি 
আসছেন স্টলের দিকে_ ঘর্মাক্ত মুখে বিজয়ীর হাসি, কাধের উপরে এক বাণ্ডিল 
বই- “সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : সাহিত্য’ । বইটা সেদিনই বেরোল। দপ্তরির কাছ 
ধকে ত গীয়েছিলেন। আর কালীঘাট পার্কের বাড়ির এক একটা দিন_ সে 
সব তো এই সেদিনের কথা। হয়তো সেদিন সারাদিন ধরে ধুয়ে-মুছে ঘর সাফ 
করছে কয়েকজন ছেলেমেয়ে । মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি । একসময় ব্যত্তপায়ে 
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সোমেনদা এসে ঢুকলেন। ঘরের আবহাওয়াটাই পাল্টে যেত-- খোজখবর, 
কাজের কথা, তারই সঙ্গে টুকরো হাসি মজা অনায়াসেই মিশে একাকার হয়ে 
থাকত । 

কলকাতা বইমেলায় বা শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় ইনস্টিটিউটের বহয়ের 
স্টল তৈরির সময়টায়,_ তখন এ-সব দায়িত্ব. ছেলেরাই নিতে পারে, তবু 
সচরাচর সোমেনদাও দূরে থাকতেন না। তারপর মেলা শুরু হলে সেই কদিন 
প্রায় শুরু থেকে শেষ, বলতে গেলে প্রায় সমস্ত সময়টাই তিনি মেলা মাঠে 
হাজির। এটা নিছক কর্তব্যবোধ ভাবলে ভুল হবে। কাজের ছোট-বড় ছিল না 
তার, সব কিছুতেই এত আনন্দ ছিল। 
আপ্যায়নে ছিলেন, সেবার সেই কয়েকদিনে সংস্কৃতচিত্ত মানুষদের সান্নিধ্য পেয়ে, 
প্রাক্তন শান্তিনিকেতনিকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, উৎসুক শ্রোতৃপম।০বশে বক্তৃতা 
দিয়ে তার মনের ঝুলিতে প্রাপ্তির অঙ্ক যথেষ্ট জমেছিল। তবু যে কিসের 
অপ্রাপ্তিতে তার প্রাণ কাদছিল, আরামের অতিপ্রাপ্তিতে কেন হাফিয়ে উঠেছিলেন, 
তার খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে তার চিঠিতে । লিখেছিলেন : 

এখানে থাকার অনেক আরাম, অনেক সুখ, কিন্তু আমার মত মানুষ তাতে 

হাফিয়ে ওঠে । হেঁটে বেড়াবার সুযোগ প্রায় নেই। কোথাও বেরোতে গেলেই 

দরজায় গাড়ি প্রস্তুত । ঘন্টায় ঘণ্টায় যিনি ভাড়ারের কত্রা_ তার ব্যবহারের 

গুণে তাকে দাসী বলতে বাধে- এসে জিগেস করেন ফলের রস. কফি, চা, 

মুখরোচক খাবার। কিন্তু মন তবু করে যাই যাই। 

ইনস্টিটিউটের ক্লাস আজ-- শনিবার । মনটা পড়ে আছে সেখানে। 

বইমেলা শুরু হয়েছে। আমার অবস্থা গুপ্তধন গলের নায়কের মত যে 

গেছে- তখন সে সোনার তালের সামনে দাড়িয়ে বুক আছড়ে বলেছিল-_ 

সোনা চাই না। আমিও তেমনি বিকালের আকাশ দেখতে দেখতে ভাবছি 

আজ বইমেলা সুরু হচ্ছে। তোমরা অনেকে ময়দানে- লোকে এসে জিগেস 

করছে- সোমেন আসেনি ।২২ 

সোমেনদা কোনোদিন ধোপদুরস্ড পোশাকে যথাসময়ে পৌঁছে ইনস্টিটিউটের 
সাজানো মঞ্চে বসেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।। অনুষ্ঠানের নেপথ্য 
ব্যবস্থাপনাতেও সঙ্গে থেকেছেন, অথবা অন্য কোনো দায়িত্বে । তারপর ঘড়ির 
কাটা ধরে ঠিকসময়ে সভা শুরু করেছেন। প্রথমদিকের বছরগুনলায় শ্রোতাদের 
ক্ষীণ উপস্থিতি উপেক্ষা করে, এমনকি সভার সভাপতি বা আমন্ত্রিত মূল বক্তা 
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সময়ে না এসে পৌঁছলেও প্রায় ফাকা ঘরে সোমেনদা সভা আরম্ভ করে নিজেই 
ভাষণ দিতেন। এই সধৈর্য অবিরাম চেষ্টার গুণে এবং তার বলার শুণে এটা 
দেখা গেল যে সভার সেই প্রস্তাবনাটুকু থেকে দেরিতে-আসা মানুষ যাঁরা বঞ্চিত 
হচ্ছেন, লোকসানটা তাদেরই । এটাও মনে রাখবার মতো যে ক্রমে শ্রোতাদের 
আকর্ষণে সময় মতো এসে উপস্থিত হতেন। পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা আজও কথায় 
কথায় বলে "TRI time 1 

সোমেব্দ্রনাথের নিরস্তর সযত্ব চেষ্টায় গড়া ইনস্টিটিউটের অর্থাৎ রবীন্দ্রচর্চা 
র প্রসঙ্গে গৌরী আইয়ুব লিখেছিলেন : 

আর নিয়মিত পঠন-পাঠনই হোক কিংবা বিশেষ কোনো উৎসবই হোক, এই 
ভবনের প্রতিটি কর্মে যে শোভন রুচি, শৃংখলা আর সময়নিষ্ঠা দেখেছি তা 
বাঙালি চরিত্রে সুলভ নয়। সভাপতির গাড়ি বিকল হলেও, শ্রোতারা কোনো 
দুর্যোগের কারণে যথাসময়ে যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত হতে না পারলেও, 
রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের সাড়ে ছটার অনুষ্ঠান সাড়ে ছটাতেই শুরু হয়েছে। যারাই 
সভাসমিতিতে নিয়মিত যোগ দেন কিংবা সভাসমিতির ব্যবস্থাপনা করেন 
তাদের অজানা নেই যে এই সামান্য নিয়মটুকু পালন করাও এদেশে কত 
কঠিন হয়ে ওঠে অধিকাংশ সময়েই । কিন্তু এই শৃংখলারক্ষার ব্যাপারে 
ছিল । 

আর যে যে-কাজেই থাকুক না কেন, সভায় সকলের যোগ দেওয়াটা 
আবশ্যিক। সাধারণত দেখা যায় সভার আয়োজন যারা করেন, যারা উদ্যোক্তা 
এবং কর্মী, তারা অনুষ্ঠান বা সভা চলাকালে সেদিকে তেমন মন দেন না। 
খানিকটা এদিক-ওদিক করেন, সভাঘরের ভিতরে বা বাইরে ভিড় করে দাড়িয়ে 
থাকেন। এতে সোমেনদার বিশেষ আপত্তি ছিল। কোনো বিশেষ কারণে অসম্ভব 
না হলে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে শান্তমনে সন্ডায় এসে বসবে, এটা চাইতেন। যে 
কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই শৃংখলাবোধ একটা আবশ্যিক সর্ত। তার চেয়েও বড় 
কথা এই যে, লক্ষ্য না হারায়, উপলক্ষের ভারে চাপা না পড়ে যাই। 

কাজের বৃত্ত বড় হয়ে যাচ্ছিল ক্রমে ভ্রুমে। চিরকালই এটা দেখা যায় 
বিশেষত কলকাতার বাইরে-থাকা সংস্কৃতিমনস্ক রবী; লি 
রবীন্দ্রনাথের নামে সংস্থা গড়ে তোলেন। সোমেনদার সঙ্গে অনেকদিন থেকেই 
এমন অনেক উদ্যোগীর আলাপ-পরিচয় এবং বন্ধুত্ব । বক্তৃতা দিতে যেতেন মাঝে 
এ পানা TIES রাস COE পিজি পরা রানা COON 
তার অনুপ্রেরণায় এই রকম কোনো কোনো সংস্থায় ইনস্টিটিউটের পাঠ 
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সরণে বর নিন লাতিন রিনি রাঙা! হছে রাচারার বাজ রানি রনি 
সোসাইটি, বহরমপুরের রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যোগও ঘনিষ্ঠতর 
হচ্ছিল। সেখানকার উৎসব-অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে 
কয়েকবার, বইয়ের স্টল করেছে। ছেলেমেয়েরা যেত দায়িত্ব নিয়ে । 

একবার এ-সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি ছেলে বহরমপুরে গেছে। 
কয়েকদিন পরে সোমেনদা গেলেন। কেন্দ্রের অধিকর্তারা অতিথি বক্তার জন্য 
ট্যুরিস্ট লজে ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানেই ডরমেটরিতে ছেলেরা আছে। 
পরে রাত্রে খেয়েদেয়ে সকলে হেঁটে ফিরছেন ট্যুরিস্ট লজে। নানা কথার মধ্যে 
ছেলেরা কেউ কেউ যে একটু পিছিয়ে পড়ছে, সোমেনদার নজর এড়ায়নি। 
নে তো।” তাদের প্রতিক্রিয়া অনুমেয় ॥। ঘটনাটা আমার তাদেরই একজনের মুখে 
শোনা । সোমেনদার মনের কথাটাও অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। সিগারেট অবশ্য 
খেতেন না, তা হোক। দুএকবার টান দিতে তো বাধা নেই। সেই ধোওয়ার টানে 
ছাত্রদের মনের বাধাটুকু যদি মিলিয়ে যায় তবেই হল। 
অভিভাবকের সঙ্গে রীতিমত একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠত । হশ।স্টটিউট- 
বৃত্তের ভিতর বা বাইরের কোনো কোনো মানুষকে দেখেছি নিজের সমস্যা বা 
বেদনার কথাটা বলতে আসতেন তার কাছে। তিনিও সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন 
সাহায্য করতে । কিন্ত সমস্যায় ব্যথায় যে সোমেনদা পাশে আছেন, কোনো 
অল্পবয়সী ছাত্রীর মনের গোপন কথাটা একান্তে কথার ফাকে জেনে নিতে সেই 
মানুষেরই যে কী প্রবল উৎসাহ। কি করে যে টের পেতেন সে প্রেমে পড়েছে। 
র।ত্তাঘাটে কখনও হয়তো বা যুগলমুর্তি চোখেও পড়ে যেত। না পড়লেও 
অনায়াস দক্ষতায় স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তেন। আর লেগে যদি গেল, সে যে 
কী উল্লাস। কি করে যেন লেগেও যেত। তারপরে হাটে হাড়ি না ভেঙেও 
আকারে-ইঙ্গিতে ঠাট্টা করে রহস্যটা আরও ঘনীভূত করে তুলতেন। তার বন্ধু 
সহপাঠীরা যারা হয়তো তখনও ব্যাপারটা জানত না তাদেরও আর বুঝতে কিছু 
বাকি থাকত না। পিকনিকে যাওয়া হয়েছে, কিংবা কারো বাড়ি সকলের নিমন্ত্রণ । 
সেই রকমের দিনেই এই-সব দুষ্টুমি এবং মক্তার অবকাশ বেশি পাওয়া যেত। 
এখন মনে হয় সোমেলদার পেহ উচ্ছল মনটা শেষের দিকে কাজের চাপে 
সবাইকে । একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। একদিন সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটে ক্লাস 
চলছিল, এমন সময় প্রবীণা এক ছাত্রীর সঙ্গে তার এক বান্ধবী এলেন। কৌতুহল 
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প্রকাশ করলেন কে পড়াচ্ছেন, কী পড়াচ্ছেন। সোমেনদা নিচ্ছিলেন ক্লাস। কিন্ত 
উত্তর দিতে গিয়ে মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর শোনবার ধৈর্য 
তার নেই। পরক্ষণে আমাদের হতবুদ্ধি করে দিয়ে তিনি সটান ক্লাসে ঢুকে 
দু-এক লাইন উচ্চারণ করেছিলেন- বাইরে থেকে আমরা শুনলাম তার মুখের 
কথা কেড়ে নিয়ে সেই বান্ধবী বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করছেন: 
পথের ধূলার 'পরে পড়ে আছে তারি তরে 
যে তাহারে দিতে পারে মান 
স্মার্টনেস প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, তবু আমাদের চোখে ব্যাপারটা বিসদৃশ 
লেগেছিল। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সোমেনদাও প্রথমটায় একটু হতচকিত হয়ে 


গিয়ে থাকবেন। ভদ্রমহিলা ক্লাসেই তার সঙ্গে আলাপ করে কি বললেন। পরে 
ক্লাস থেকে এসে তিনি চলে যাবার পরে সোমেনদার মন্তব্য: ‘এও একটা 


অভিজ্ঞতা । জানি না শুনি না- হঠাৎ বয়স্কা সুন্দরী মহিলার আবির্ভাব ক্লাসের 
মধ্যে । ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে লিখে রাখতে হবে।' 
আমার ধারণা সেদিনের সেই দৃশ্য আরও অনেকেরই মনে পড়বে যাঁরা 
উপস্থিত ছিলেন। আর সোমেনদা ইতিহাসে লিখতে হবে বলেছিলেন বলে কিনা 
জানি না, সত্যিই সেদিনের তারিখটা আমার খাতায় লেখা আছে, ২০ নভেম্বর 
১৯৮১। 
টরন্টোয় সোমেনদা ইলা রায় ও তার স্বামী মানিক রায়ের আতিথ্যে খুব 
আনন্দে ওখানে থাকার দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। ইলা তার আগরতলা কলেজের 
ছাত্রী। তাদের অনুরোধে চলে আসবার আগে একটা ক্যাসেটে নিজের মনের 
কথা কিছু বলেছিলেন তিনি। তাতে আছে: 
অনেকদিন আগে যখন আমি আগরতলায় পড়াতে গিয়েছিলুম, তখন আমার 
বয়স অনেক কম। তখন নতুন চাকরি করছি। ছেলেমেয়েদের কাছে আমার 
বলবার কথা অনেক । বুকের মধ্যে অনেক উৎসাহ, চোখের দৃষ্টিতে অনস্ত 
বিস্ময়। সারা পৃথিবীটাকে মুঠো মুঠো করে ধরব আমার যেন সে অধিকার 
আছে, আমার যেন সে ক্ষমতা আছে- এরকম একটা অগাধ বিশ্বাস নিজের 
উপর ছিল। আর এমনি সৌভাগ্য আমার, গিয়ে পড়লুম এমন একদল 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, তারাও যেন আমাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে 
বসেছিল। ..আমাদের সাহিত্যে মণিকাঞ্চনযোগ বলে একটা কথা আছে, 
আমাদের সেই যোগ হয়েছিল। সেই যোগের ছাত্রদের আমি আজও চোখ 
বুজলে দেখতে পাই, ঠিক যেমন দেখতে পাই সেই অন্ধকার রাত্রে 
আগরতলা কলেজের আকাশে কত তারা আর সেই তারার মধ্যে দূরে, 
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অনেক দূরে আগরতলা রাজবাড়ির উপরে একটি নীল আলো জ্বলছে। সে 
আমার এক স্বপ্নের জগৎ গেছে জীবনে । বিস্মিত হয়ে চেয়ে থেকেছি, দুচোখ 
ভরে দেখেছি, প্রাণ ভরে ভালোবেসেছি। 
বাসার কথায় সোমেনদা বলেছিলেন : 
আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে একটা রাডার বসানো আছে। বাইরে 
কোথায় কি তরঙ্গ চলছে সে তরঙ্গ রাডারে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে । কারো 
হৃদয়ের রাডারটা খুব শক্তিশালী কারও কম। আমার মনে হয় আমার 
হৃদয়ের রাডারটির জোর খুব বেশি। আমি বুঝতে পারি কে আমাকে 
ভালোবাসছে, কে আমায় কাছে টানছে। 
বুকের রাডারেও তরঙ্গ তুলত। তাদের যন্ত্রগুলো তার বুকের যস্ত্রটার মতো 
জোরালো না হলেও তুলত। আত্মজন কেউ নয়, বিশেষত্ব কিছু নেই, তবু এই- 
সব সাদামাটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরই কাউকে সোমেনদা অনায়াসে লিখতে 
অনেক সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছি। 
এখনও রোদ ফোটেনি। কিন্ত আলো ফুটছে আস্তে আস্তে, কত যে পাখি 
ডাকছে চারদিকে । চুপ করে তোমার র'সিক্ষের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে 
আছি। একটু পরেই নগরের হৈ চৈ সুর হবে। এখন কি স্রিহ্ধ, কি শাস্ত। 
This is time to think them whom vou love.™" 
আর একটা চিঠিতে তার স্ত্রীর চিঠি, আরও অনেকের চিঠি একসঙ্গে পেয়ে 
লিখেছিলেন: ‘যেখানেই থাকি মনের মধ্যে তোমাদের নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
‘যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে’!’২৪ ওই রকমই আর একবার 
লিখেছেন: উপনিষদের খবি যে বলেছিলেন তদ্দুরে তদ্বস্তিকে-- তিনি দূরে তিনি 
কাছে।’২৫ পরবর্তীদের উপর ইনস্টিটিউটের নানা দায়িত্ব দেবার যে চেষ্টা শুরু 
করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে তাকে লিখতে দেখি: ‘যে মানুষ ভালোবাসে সে তার 
য়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে এনে আনন্দ ভাগ করে নেয়। তেমনি 
আমিও যে কাজ ভালোবেসেছিলুম সে কাজে তোমাদের ভাগ. দিতে 
পেরেছি,...এটা আমার খুব বড় একটা ভাল লাগার ব্যাপার ।”২৬ 
এই যেমন তসোমেনদার একদিক, অন্যদিকে ইনস্টিটিউটের ছেরে 
eet পা পাপা এ পার রা রা 











তাও বহুবার দেখেছি। সব পরিস্থিতিতেই তিনি আমাদের শিক্ষক, আমাদের 
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অনেক সময় সোমেনদা নিজেই উত্তর দিতে উঠতেন। একবার একটা ছোট 
আলোচনা সার কারা মালে পড়ছে। সেন্দমর ইনস্টিটিউটে বেশ নিয়মিত নতুন 
প্রকাশিত রবীন্দ্রবিষয়ক বই নিয়ে আলোচনা হত। সেদিন মেত্রেয়ী দেবীর “স্বর্গের 
কাছাকাছি’ বইটার পরিচয় দিচ্ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে নাস্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল 
আলোচনার শেষে। আমি কি বলতাম জানি না, হয়তো সোমেনদা আমার মুখে 
একটু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন 
নাস্তিকতার কথাটা নাস্তিকের পক্ষেই বলা ভালো । প্রণতি তো নাস্তিক নয়, ওর 
চেয়ে আমি ভালো বলতে পারব।’ এই বলে প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক 
নন, কিন্ত স্বার্থসর্বস্ব আচারমানা ধর্মবিশ্বাসীর চেয়ে কোন অর্থে তার কাছে 
ধার্মিকিতার বাহ)-আডম্বর-না-মানা মানবকল্যাণব্রতী নাস্তিক শ্রদ্ধেয়, সেই কথা 
বললেন। সময় অল্প ছিল, বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ছিল না। সংক্ষেপে 
বললেন, যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনকেতন ভাষণমালা-য় ব্রহ্ম ঈশ্বর বা কোনো 
এম্বরীয় অস্তিত্বের কথা বলেছেন, মানুষের ধর্ম-তে সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে 
মানুষই সবচেয়ে বড় । এই পৃথিবী, এই মানবসংসার- এই ইহলৌকিক অস্তিত্বই 
তার হৃদয় তখন পরিপূর্ণ এর বাইরে বা একে উত্তীর্ণ হয়ে কোনো 
superhuman অস্তিত্বে বিশ্বাস করার প্রয়োজন আর এই মত্য প্রেমিক কবি 
বোধ করেননি । 

১৫ মার্চ সোমেনদার জন্মদিনে আমরা সোমেনদা-মঞ্জুদির বাড়িতে যেতাম। 
১৯৮২ সালে তার জন্মদিনে বেশ একটা বড়-সড় সভা হয়েছিল। হয়েছিল 
ইনস্টিটিউটের ঘরটায়। বহু মানুষ এসেছিলেন সেই আনন্দসন্ধ্যায়। কিন্তু 
অনুষ্ঠানের পরে একটি ছাত্রীর মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে এর দ্বারা ব্যক্তিপূজার 
প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল কিনা । সেই ছাত্রী রাইকমল মজুমদার ।২+ সে তার 
আশংকার কথা সোমেনদাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। সোমেনদার 
উত্তর প্রথমের খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে উদ্ধৃত করলেও বেশ অনেকটা জায়গা 
জুড়বে। তবু উদ্ধৃত করলাম। 

রাই, ২৩ মার্চ ১৯৮২ 

তোর চিঠি পড়ে ভালো লাগল ।... 

আমি তোকে সত্যি সত্যিই বলছি আমি যদি মনে মনে এ ভয় পেতুম যে 

আমাকে কেউ পূজার আসনে বসাচ্ছে তাহলে পলাতক হতে আমার এক 

মুহূৰ্তত সময় লাগতো না। কারণ আমার চেয়ে বেশি করে কেউ জানে না 
আমার মত অল্প সামর্থ্য মানুষও প্রণাম পায়। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনা 
যাদের দেখেছি তাদের তুলনায় আমরা কত ছোট কত অকিঞ্চিৎকর। 
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তাই প্রণতি যেদিন বললে “আমরা যারা আপনাকে ভালবাসি অরাই 
থাকবো, আপনার বাড়িতে জায়গা বড় কম, তাই ইনস্টিটিউটে করতে চাই!” 
-তখন আমি আপত্তি করার কোন কারণ দেখিনি। কারণ আমি সত্যিই 
বিশ্বাস করেছিলুম যে যারা আমায় ভালবাসে তারাই আসবে । সে বিশ্বাস 
আমার সেদিনকার অনুষ্ঠানের পরে শিথিল হয়নি। তোরা তো আমাকে 
ভালবাসিস। বয়স্করা যারা ছিলেন তাদের সকলকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 
করেছি, তারা আমাকে ভালবাসেন-- গুরু হবার কোন বাসনা থাকলে তা কি 
হোতো। যে হাসি ঠাট্টা রসিকতার আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল সেটা কি 
ব্ক্তিপূজার £ তাছাড়া আর একটা কথা বলি, রাই। 

জন্মদিনের উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ একটা নৃতন তাৎপর্য দিয়ে গেছেন। 
আমি আছি, এই সস্বিৎ রক্ষা করার জন্যেই জন্মদিনের উৎসব । আনার পাশে 
যার; আছে তাদের কাউকে ভালবেশে, কাউকে স্নেহ করে, কাউকে প্রণাম 
করে আমায় ছন্দ মেলাতে হবে- এরই নাম জন্মদিনের উৎসব! কত গান 
লিখেছেন, কত ভাষণ লিখেছেন-_ সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন “আমাকে শুরুর 
আসনে বসিও না।” তাই জন্মদিনের উৎসবকে ব্যক্তিপূজার উৎসব বললে 
আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দেখাটা বুঝি ভাল করে উপলব্ধি করা যায় নি। 

সবশেষে বলি আমি তোদের ভালবাসার প্রত্যাশী । এটা কথার কথা নয়। 
বিশেষ করে তোর প্রতি যে আমার অনুরাগ একটু বেশি, আশা একটু অধিক 
এতো তোর অজানা নেই। তবে তুই কেন আমায় তোদের শ্রদ্ধা ভালবাসার 
ঘুরবে, আনন্দ পাবে, ব্যথা পাবে। আমি তার চেয়ে বেশি চাইতে পারবো 
না- এরও উর্দে আরও অনেক শ্রেয় আছে, না হলে এত সাধু সন্ন্যাসী 
কীসের লোভে সব ছেড়ে সন্যাসী হয়েছেন। কিন্ত আমি তো তা নই- হাতে 
হাতে যে ভালবাসা, যে স্রেহালিঙ্গনটুকু পাই, মর্ত্যপৃথিবীর যে মমতার 
সৌরভটুকু নিঃশ্বাস ভরে নিই তার বেশি কিছু পাবার বা চাইবার যোগ্যতা 
আমার নেই। 

জানিনা তোর প্রশ্নের উত্তর হল কিনা_ শুধু বলতে পারি তোর পুজা 
আমি চাই না; ছোটখাটো ভুলক্রুটিভরা, আশাআকাঙক্ষায় আন্দোলিত 
তোদের সোমেনদা তোদের হাত থেকে ভালবাসার পাত্রটি হাত পেতে নিতে 
গিয়েছিল সেদিন সভায়। একটা সাহস তার ছিল, লোকনিন্দাকে সে 
কোনদিন ভয় করেনি, আজও করেনি । তবে তোরা ভুল বুঝলে সেই ছোট 
এ onto Cf o00 wleecey A Ok 





[ ৩৯ ] 








আর এক ছাত্রীর স্বামী তার দূরবর্তী কর্মস্থল থেকে সেবার তাকে জন্মদিনের 

জার পারার AAA চা কারার গার বব ugk Gielen 
যে তিনি সন্নাসী নন, কেউ ভালোবাসলে, তাকে স্মরণ করলে তার ভালো 
হলাগে। 

তোমার পাঠানো ভারী সুন্দর কার্ডটি ঠিক সময়ে পেয়েছিলুম। খুব ভাল 

লেগ্েছিল। আমি সন্যাসী লই, হতে চাইও না, হতে পারবোও না। কেউ 

কে ভালবাসলে, আমার কথা ভাবলে আমার ভাল লাগে, সেই 

ভালবাসার ছোওয়ায় আমারও মন ভালবাসতে ব্যাকল হয়। এই জাতীয় 

a Tee Mo aon বু 

রানা এ পায়ো SEEING আস THEA 
ব্যক্তিগত। সঙ্গত কারণেই অনোর এই ধরনের ব্যক্তিগত- স্মৃতি বা চিঠিপত্র 
সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না। দুএকটি যা জানা ছিল ব্যবহার করা গেল। 
রাইকমল তাকে লেখা এই চিঠিটি সোমেনদার স্মরণসভায় পড়ে শুনিয়েছিল। 
আর একটি ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, এইখানেই সেটি, যোগ করে 
দিই। একজনকে বেশ কিছু ছবি চিঠি ইত্যাদি চিত্র-প্রতিলিপি করে আনার জন্যে 
অতি মুল্যবান কাগজপত্রণুলি সম্বন্ধে আর একবার তাকে সাবধান করে দিলেন, 
যেন হারায় না। সে উত্ভর দিয়েছে রাস্তায় যদি আ্আকসিডেন্টে মরে না যাই, 
আপনার জিনিস হারাবে না। সোমেনদাও উত্তর দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে, 
“জিনিসশুলো দামি, তাবলে তোর চেয়ে দামি নয়।’ কতদিনের কথা হয়ে গেল, 
তার গলার সেই সম্সেহ আন্তরিকতার সুর আজও যখন মনে পড়ে, তার মনটা 
বিচলিত হয়, চোখ সজল হয়ে ওঠে। 

তরুণ ছেলেরা অনেক সময় ইনস্টিটিউট থেকে জীবিকার টানে ছিটকে 
যেত। অভীক যখন শিলঙে বদলি হয়ে গেল, সেই সময়ে ওকে লেখা 
(সোমেনদার কয়েকটা চিঠি দেখেছি। ১৯৮৪ সালে অল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা 
দুটো চিঠি বেছে. ওয়া গেল। এই চিঠি দিয়ে শেষ করব এই প্রসঙ্গ । 

ঠা রী রাস দারা রানা জার দামামা বারা রা রা EON 

বোধ করে তা আমি জানি। ১৯৫৪ সালে কলকাতার ছাত্র-যুব রাজন 

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। একটা ছোটখাটো ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব 

ছিল আমার হাতে । সেই সময়ে আগরতলা কলেজের কাজ নিয়ে চলে 

গেল্সুম ত্রিপুরায় । সে যে কী খারাপ লেগেছিল তা আজও মনে করতে পারি। 

তোরও সেই অবস্থা । ইনস্টিটিউটের প্রদর্শনীটা তোকে নেশার মত পেয়ে 
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বসেছিল- তোর কল্পনাও জেগে উঠেছিল নানাভাবে- সেই সময়ে এই দূরে 
রা এ ও তো নিজের। সেখানকার 
প্রদীপটা যেন নিভে না যায়। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার সুযোগ 
কলকাতায় আমরা পাই না, তুই সেই সুযোগ পেলি। মাঝে মাঝে রাত্তিরে 
থেকে কত হারানো ব্যথা, পুরোনো দিন, কত আকাঙ্ক্ষার স্রোত বয়ে যাবে 
সেই প্রবাহে বিবেক পরিচ্ছন্ন হবে_ স্পষ্ট হবে বোধ আর বুদ্ধি । 


কাছে যখন থাকিস তখন তোকে খালি ধমকাই । আজ দুরে চলে গেছিস, 
মনের কথা বলে চিঠি লিখেছিস, ভারী ভাল লাগছে। আমার বাইরেটা যতই 
রুক্ষ হোক, তোদের আমি অজ্তর থেকে ভালবাসি ।২৯ 
চিঠিটা যিনি পড়বেন তাকে বোধহয় একথা না বললেও চলে যে তখন 
কলকাতা ছেড়ে গিয়ে শ্রীমান অভীকের মন বড়ই গৃহকাতর । আর যে প্রদর্শনীর 
কথা বলা হয়েছে এই চিঠিতে, সেটি ছিল “রবীন্দ্রসৃচ্টির অলংকরণ’ বিষয়ে 
প্রদর্শনী । এই প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ অন্য চিঠিতে আছে। দ্বিতীয় যে চিঠিটা বেছেছি, 
এ প্রসঙ্গ সেখানেও অনেকটা, কিন্ত সে-কথা থাক । ইনস্টিটিউটের এবং বিশেষ 
করে অভীকের ব্যক্তিগত কিছু ক্ষোভ ও বেদনার প্রেক্ষিতে তিনি যা লিখেছিলেন 
কাটান কেবল উপস্থাপন করা গেল : 





র কাজ এখন অনেক বেড়েছে। খাতাপত্রের সংখ্যা এখন 
লোকের সঙ্গে চিঠিপত্রজনিত যোগাযোগ" রাখতেও সময় দিতে 
হয় অনেক। এই ব্যস্ততার শিকার নিজের পড়াশুনো। পিনাকীর ডক্টরেট 
পাওয়ার খবর কি তোকে দিয়েছিলুম। ইনস্টিটিউটের কাছে কাজ করে এই 
আমাদের প্রথম Univers5ity৮-র স্বীকৃতি । 
পরিকল্পনা আছে। তুই তোর নিজের মত লেখাপত্র চালিয়ে যা। তোর 
নন্দলাল সম্পর্কিত লেখাটা নন্দলাল সংখ্যায় যাচ্ছে। 

সংসারে আমরা যা চাই তা অনেক সময়েই ঘটে না। সেই আক্ষেপে মন 
দুর্বল হয়, ক্লান্ত হয়, অভিমানে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্ত মন 
বস্তুটার নিজের মধ্যেই সব ক্ষত সব ক্ষতি জয় করে নেবার ক্ষমতা আছে। 
নইলে পরম দুঃখের ব্যথাকে মানুষ সৃষ্টির আগুনে পরিণত করে কী করে। 
তোর চিঠিতে কোন কোন বিষয়ে তোর একটু আক্ষেপের ইঙ্গিত আছে। সে 
সম্বন্ধে কোন সাস্ত্নাবাক্য নিরর্থক । কিন্ত নিজেই একদিন দেখতে পাবি 
ব্যথার আগুন শুধু জ্বালায় না আলোও দেয়। কোনটে তুই নিবি সেটা তোর 
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অনেক । বহু 





সৃষ্টিশীল স্বভাবের ওপর নির্ভর করবে । কাজ করার আনন্দ হারালে “মন 
দাঁড়াবার জায়গা পায় না। আমি নিজের কল্পনা মত কাজের মধ্যে থাকি তাই 
অন্যের ক্ষোভ আমায় যন্ত্রণা দেয় কিন্ত কর্ম বিমুখ ভাঙ্গনের প্রবাহে ভেসে 
যেতে দেয় না।:5 








বিদেশ থেকে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে সোমেন্দ্রনাথ অনেককে চিঠি 
লিখতেন। তবু মনের মধ্যে গল্প জমছিল বিস্তর । ফেরার আগে ভাবছিলেন “সব 
গল্প গিয়ে বলব। তবে যে পরিমাণ কাজ সামনে পড়ে রয়েছে কবে যে জমিয়ে 
০ ০ সারা সারা 
ৰ র তটভূমি প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় 
০ wih af 
ও পরিশ্রমে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে, এ পুরস্কার তার স্বীকৃতি। সাফল্য যখনই এসেছে, যখনই অনেক 
মানুষের প্রশংসা পেয়েছেন, তার আরও বেশি করে মনে হত ‘এই প্রশংসার যারা 
ভাগীদার, যারা এই রথচক্রে হাত লাগিয়ে তাকে চালিয়েছে, তাদের কারও 
পাওনা আমি যেন হরণ করে নিজের মুল্য না বাড়াই ।’ যেমন করে তিনি তার 
সেই-সব সহমর্মী বন্ধু ও কোনো-না-কোনো সময়ের সহযোগীদের কথা মনে 
করতেন, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি থেকে ১৯৮৩ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েও 
তাই করলেন। বললেন এ পুরস্কার তার একার প্রাপ্য নয়। বহু সহকর্মী তার সঙ্গে 
কাজ করেছেন, বছ ছাত্রছাত্রী পড়তে এসে প্রতিষ্ঠানকে ভালোবেসে থেকে গেছে, 
কাজ করেছে- এ পুরস্কার তাদের সকলের কর্মের স্বীকৃতি । বললেন যেটুকু করা 
সম্ভব হয়েছে তার জন্য পুরস্কার পেয়ে আগামী দিনে যা করণীয় সে কাজে যেন 
শৈথিল্য না করি । 
জীবনদর্শনে আত্মপ্রসন্ন নিশ্চেষ্টতার স্থান ছিল না তার। কাজের মধ্যেই তার 
আত্মপ্রকাশ, তার পূর্ণতা, তার আনন্দ। কর্মবিমুখতার প্রশ্নই ছিল না। ১৯৮৫ 
বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা, স্বাধীনতা-সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ এবং 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিবৃতি । শেষদিন বক্তৃতার পরে লিখেছিলেন : 
আজ আমার শেষ বক্জুতাটা হয়ে গেল। শেষদিনে সকালে হল কারণ 
শনিবার দুটোর সময় যুনিভার্সিটি ছুটি হয়-_ তাই এই ব্যবস্থা । বক্তৃতা তো 
ভালই হল। কারণ যারা শুনলে তারা ভালই বললে । আমার আগে যারা 
বক্তৃতা করেছেন তাদের বই ছাপা হয়েছে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে। তার মধ্যে 

















[ ৪২ ] 


CENTRAL LIBRARY 


সুবোধ সেনগুপ্ত মশায়ের বইটা অতীব সুন্দর ৷... 
আমার কদিন বেশ বিশ্রাম হল। এত বিশ্রাম আবার বড় borin লাগে। 

তাই যথেষ্ট চিঠি লিখেছি কদিনে ।*২ 
যথেষ্ট বেড়ানোও হয়েছে, দেখা হয়েছে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো । ওখানকার ফোকলোর 
মিউজিয়ামে কর্ণাটকের গ্রামসংস্কৃতির জিনিস পত্র ছাড়া আধুনিক সাহিত্যিকদের 
পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ইনস্টিটিউটের দোতলায় 
লাইব্রেরির সঙ্গে একটা আর্কাইভ্স্ও থাকা চাই। সেখানে রবীন্দ্রপরিকরদের 
প্রত্যেকের ছবি সহ পরিচয়, পাণ্ডুলিপি, বইপত্র থাকবে, রবীন্দ্রনাথের যত 
ফোটোশগ্রাফ আছে সব সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে । এই চিঠির শেষে ছিল “কাজ 
অনেক-লোক চাই । ভালবেসে কাজ করবে এমন লোক'। কিছুদিন থেকে টেগোর 
ইন্টারন্যাশানালের পরিপূরক হিসেবে একটি রবীন্দ্রচর্চাবিয়ক ইংরেজি পত্রিকা 
প্রকাশের প্রয়োজনের দিকটা মাথায় ঘুরছে। মহীশুরে গিয়ে তাগিদটা আরও বরং 
বাড়ল। এমন একটি পত্রিকা সারা ভারতের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের নিয়মিত 
যোগসূত্ৰ হতে পারবে । চিঠিতে লিখলেন : 

যখন কোথাও বাইরে যাই তখনই মনে হয় “টেগোর ইন্টারন্যাশানাল টা বার 

করা দরকার। এরা জানতে চায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা। বুদ্ধির 

চালাকীতে এখনও ব্যঙ্গ বিদ্রপ করে বড়দের অপমান করতে শেখেনি। বার 

বার বলছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এদের সাহিত্যে কতখানি 1৩5 

বার বুলেটিনের আকারে Tagore International-এর প্রথম সংখ্যা 
বেরোল স্পি০, Tagore Studies-এর পরে ইংরেজি রবীন্দ্রপত্রিকা 
প্রকাশের এই আবার এক নতুনতর ডদ্যোগ। সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ জানালেন 
কেন এই বুলেটিন। আর একটি আবেদন ছাপা হল এতে । দক্ষিণ কোরিয়ার 
ইনস্টিটিউট এবং কোলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা 
সম্মিলিতভাবে বিশ্বের রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে আবেদন জানালেন ৩০ জুন 
নিজের নিজের পরিমণ্ডলে “আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠদিবস’ পালনের জন্য৷ 
টিনা পারিস পা ডর সারা TESA RECENT রিনার রীনা 
La sees OF Sion: adh: এ কা সা রা 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলেন, এই 
লণ্ডনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শহ্যাম্পস্টেড হীথের যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে 
সভা হবে। এই থেকেই সোমেন্দ্রনাথের মাথায় ' শীতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠ- 
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Pitt বদর ML রা এ OE রা 
কেন্দ্রে পক্ষ থেকে একটি আবেদন প্রচারের প্রস্তাব করেন 





তিনি। 

দেশে দেশে এই দিনটি পালনের আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল । 
রবীন্দ্রভাবনার জুন-জুলাই আর আগস্ট সংখ্যার প্রতিবেদনে তার পরিচয় আছে। 
ইনস্টিটিউটেও জমজমাট রবীন্দ্রকাবাপাঠের আসর বসেছিল। সেই একবারই 
সোমেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এ সভা হয়। তারপর বিশ বছর হল, আজও 
টা ETE 





পালিত হয়ে আসছে। এই দিন র ৰ খাঙ্গাল 
এ Thor রা রা 
মর্যাদা অর্জনের দিন। ১৯১২ সালের পরে এবং ১৯৮৫ সালের আগে তিয়াভ্তর 
বছরের মধ্যে এই দিনটিকে পৃথক এবং বিশেষ বলে, স্মরণীয় বলে কেউ চিহ্নিত 
করেননি । 

উঠেছিল রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়ে ওঠার আশা । ঠিক এমনি সময় এই 
পার্থিব জীবনের কক্ষপথ থেকে সোমেন্দ্রনাথ হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন। 





সোমেনদার যে বইটির নাম “তবে তাই হোক’, ২২ শ্রাবণ ১৩৮৫ (১৯৭৮)-এ 
যার প্রকাশ, প্রথম সুদ্রণে যার দাম ছিল চার টাকা, সে বই অনেকেই পড়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে বার বার প্রিয়জনের অকালমৃত্যুর আঘাত এসে লেগেছে। 
থেকে । এদেরই কথা নিয়ে লেখা ‘তবে তাই হোক’-এ এই-সব পরম স্নেহের 
ধনগুলি অকালে হারানোর শোকে দীর্ণ তবু অপরাহত মৃত্যুঞ্জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের 
ছবিটি পরিস্ফুট। ‘যারা প্রিয়জনের মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন, যাদের সংসারে 
অকালে ঝরে পড়েছে ফুলের মত কচি কচি প্রাণ তারা এ গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথকে 
ভালবাসবেন একথা নিশ্চয় জানি বলেছিলেন লেখক । এ বই মানুষকে 
কাদিয়েছিল, শোক উত্তরণের শক্তি জুগিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় 
শুনেছিলাম স্টলে এ বই সঙ্গীকে দেখিয়ে একজন বলছেন “বইটা পড়। এ বইয়ের 
দাম একশ টাকা হলেও কিছু বলার ছিল না। এ বইয়ের জন্য অজস্র প্রশংসা 
পেয়েছিলেন সোমেনদা। অনেকে- ঠিক প্রশংসা বলা চলে না, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

রছিলেন। একবার, তারিখটা ছিল ৯ জুন ১৯৮৩, সোমেনদার বক্তৃতা 
রা রা কারা এ বা এ Ate বা dha 
সোমেনদাকে বলেছিলেন, “আপনি আমাকে চেনেন না, আমি আপনাকে চিনি। 
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্বামীর মৃত্যুর পরে একজন আমাকে “তবে তাই হোক’ উপহার দিয়েছিলেন-- 
আমি বার বার পড়েছি সেই বই, শুধু সান্ত্বনা পাইনি, জীবনটাকে সেইমত বুঝে 
চলবার চেষ্টা করছি।' 
এই ছোট সুখ ছোট ব্যথায় ভরা মানব সংসার, রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসা 
এর প্রতি । শ্যামল মাটির ধরাতলের টানে যিনি স্বর্গপভার মহাঙ্গনের নিমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, সেই কবির কথা বলতেন সোমেনদা। যিনি বলেন, 
‘আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ. 
আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি'_ তার কথা বলতেন । 
বলতেন : 

মনে পড়ছে সেই আশ্চর্য জীবনরসসিক্ত গানটি ‘যখন পড়বে না মোর 

পায়ের চিহ্ন এই বাটে”। কি প্রচণ্ড অভিমান, যখন থাকব না, চলব না এ 

পথ দিয়ে, এই ঘাটে বাইব না খেয়াতরী তখন যদি ভুলে যাও তবে 

একদিনের জন্যে হঠাৎ ক্ষণিকের খেয়ালে- “তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই 

বা আমায় ডাকলে" । ..হায় স্সেহকাতর কবি, এ অভিমান আর কতক্ষণের ৷ 

...পরুমুহূর্তেই কবি বললেন “তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, 

সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি'। 
কোনো স্মরণসভায় সোমেনদা মৃত্যুর তত্ব ব্যাখ্যা করতেন না, রবীন্দ্রনাথের 
জীবনাসক্তির আলোয় সেই চলে-যাওয়া মানুষটির স্মৃতিচারণ করতেন। চলে যে 
গেল এই পৃথিবী ছেড়ে, সে যা হারালো ০েই কথাটাই প্রাধান্য পেত। বাইশে 
শ্রাবণের অনুষ্ঠানে জীবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মনের অনুভব সঞ্চার করে দিতেন 
সবার মধ্যে । একদিন দিনশেষে অস্তগামী সূর্য মুখের দিকে শেষ বিদায়ের চাওয়া 
চাইবে, সে তো জানি। তখনও 

পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কুলে চরবে ধেনু, 
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখিরা গান গাবে-_ 

সেদিনও একই ছন্দে জীবন চলবে, শুধু কবি আর থাকবেন না। এ পরিণতি 
অনিবার্ধ। তারই মধ্যে কবির মিনতি বাজে-- “তবু মনে রেখো? । 

বাইশে শ্রাবণে সোমেনদার সঙ্গে কাথি গিয়েছিলাম। ওখানে ইনস্টিটিউ 
Ete রা বা আর যর গর ক OF খা GUE Sad 
একটি রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র গড়ে তৃূলেছিল। সোমেনদা প্রবল উৎসাহ এবং যথোচিত 
পরামর্শ দিয়েছিলেন।০৫ বাইশে শ্রাবণ তারই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান হল 
বলা যেমন হয়ে থাকে তেমনই, বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যায় “যখন পড়বে না মোর 
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পায়ের চিহ্ন" দিয়ে শুরু করলেন। আমাদের অভ্যস্ত কানে আলাদা করে কিছু 
মনেই হয়নি । কিন্তু সভাশেষে গ্রন্থগারিক শক্তিপদ পশ্ডা যখন ধন্যবাদ দিলেন, 
রন সা রোযার বগা 
তরিশ বছর আগে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার বাজনা শুনতে শুনতে হঠাৎ 

কেন আমার চোখে জল এসেছিল বুঝতে পারিনি । এতদিন পরে সেদিনের সেই 
আশ্চর্য অনুভব যেন আমি ফিরে পেলাম সোমেনবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে।' 
ব্যোমকেশ তো বটেই, মিনুরওত১ নিশ্চয় মনে আছে সেদিনের কথাটা, ও তো 
৪ জানুয়ারি ১৯৮৩তে সবার প্রিয় সংগীতশিল্পী সাগর সেন নিতান্ত অকালে চলে 
গিয়েছিলেন। তার স্মরণসভায় সোমেনদা শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন, উদ্যোক্তারা 
তাকে জোর করে ধরে বসিয়ে দিলেন মঞ্চে । সোমেনদার কাছে শুনেছিলাম 
কথাটাই বলেছিলেন- যে যায় তারই বেদনা আমাদের তাকে হারানোর বেদনার 
চেয়ে অনেক বড়। “যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে” সারা সংসার 
যেমন চলছিল তেমনই চলবে, আর আমি থাকব না_ এ দুঃখ তো তারই 
সবচেয়ে বেশি- “এই কথাটি মনে রেখো আমি যে গান গেয়েছিলেম’- বারে 
বারে সেই মানুষ একটি আর্তি জানিয়ে যাচ্ছে, আমাকে ভুলো না। বলা হয়ে 
যেতে সুরশিল্লী ভি. বালসারা আলাপ করতে চাইছেন শুনে যখন গেলেন তার 
কাছে, সেই প্রখ্যাত মানুষটি হাতজোড় করে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে 
বলেছিলেন, “আমার নাম ভি. বালসারা, আমার মৃত্যুর পরে আপনি একটা 
এরকম বক্তা করবেন£ 

সোমেনদার “জীবন হয়নি ফাকি ফলে ফুলে ছিল ঢাকি’, এ-কথা বলতে দ্বিধা 
নেই। জীবন রসিক তিনি, এই পৃথিবীর রং-করূপ-রস নিত্য ছানিয়ে নিয়েছেন 
একটা, ভিটাজিন, যার অর্থ বিদায়, আবার দেখা হবে। বন্‌ থেকে চলে আসবার 
আগে বিদায় সভা হল টেগোর ইনস্টিটিউটে । সভাশেষে ছাত্রছাত্রী-সদস্য ও 
অভ্যাগতদের উদ্দেশে যখন সোমেনদা বললেন “ভিটাজিন”, সকলে বেজায় খুশি । 
হাততালি আর থামেনা। তারপরে সবাই কাছে এসে হাতে হাত মিলিয়ে বলে 
গেলেন একে একে “ভিটাজিন'। 

সে আর হল কই। কত কথাই রাখা হল না তো। কত কাজ বাকি থেকে 
গেল, কত কল্পনার কুঁড়ি ফুটল না। কি করে যেন অতর্কিতে শিথিল হল মুঠি, 
ভালোবাসার পৃথিবীটার সঙ্গে তার ব্যবধান দুস্তর হয়ে গেল নিমেষে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ও কবিতায় নরনারীর ভালোবাসার রূপও তো বহু 
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বিচিত্র এবং তার প্রতিও সোমেনদার আকর্ষণ দুর্নিবার। 

আজিকার দিন না ফুরাতে / হবে মোর এ আশা পুরাতে-_ 

শুধু এবারের মতো / বসন্ডের ফুল যত / যাব মোরা দুজনে কুড়াতে। 

তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার । 

-_এ-সব কবিতার প্রসঙ্গ কতবারই তার আলোচনায় এসেছে । এবার, একবার 

কানে’ গানটির কথা চিঠিতে যা লিখেছিলেন, সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করে আমি 

থামব। এ প্রবন্ধের সমাপন মুখে তার ব্যঞ্জনা যদি কিছু থাকে সে রইল আপনার- 
আমি এই বিশ্রামের সদ্ব্যবহার করছি গীতবিতান পড়ে । বেশ নতুন নতুন অর্থ 
ধরা পড়ছে পুরোনো বহুদিনের চেনা গানের । একটা বলি- তোমার শেষের 
গানের রেশ নিয়ে কানে-_ গানটা রোমান্টিক বিদায়ের গান। মনে হয় মনের 
মধ্যে তোমার শেষগানের সুরটি বাজবে চিরদিন কেউ কি তা জানবে। এ 
কথাটা বিরহের হলেও একটা তৃপ্তি আছে_ তোমার গানের রেশ শুধু আমার 
মনেই রইল। কিন্ত শেষ পংক্তিটা পড়ে হঠাৎ চমক লাগল-- সেটা কী 
কঠিন-ফিরে ফিরে ফিরে-আসার আশা দলে এসেছি। সব যেন শেষ হয়ে 
গেছে যার গান কানে বাজছে সে আমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েছে_ শেষের 
গানের রেশ আর মিলনের কোন হৃদয়গত ব্যঞ্জনাও যেন দিতে পারছে না।৩৭ 





সৃত্রনির্দেশ 

১. খেলাঘর_ তখন এটি আক্ষরিক অর্থেই এক নতুন শিশুতীর্থ। উত্তর চব্বিশপরগণার 
বাদু গ্রামে মেত্রেয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা ও পরিচয়হীন শিশুদের আশ্রয় ও 
শিক্ষাকেন্দ্র। গৌরী আইয়ুব প্রমুখ আরও অনেকে মৈত্রেয়ী দেবীর এই উদ্যোগের 





শুভানুধ্যায়ী। ৪ থম রবীন্সাহিত্য সম্মেলনের 
উদ্বোধক । সোমেন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে, তখন কলকাতায় এসে রবী বলে; 
নতুন বাড়িতে প্রথমবার আসেন এবং ছাত্রছাত্রী ও সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। 
পরেও এসেছেন। 

নগিনদাস পারিখ [পারেখ], মোহনলাল প্যাটেল [মোহনদাস পটেল], জয়স্তীলাল 
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আচার্য-- সোমেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে পরিচয়ের পরে ১৯৮১ সালের শেষে 
এসেছিলেন। এসেছিলেন উমাশংকর জোশী এবং ভুলাভাই পটেল। ৩ জানুয়ারি 
১৯৮২ ইনস্টিটিউটের দ্বাদশ সমাবর্তনে নগিনদাস পারেখ রবীন্দ্রতত্বাচার্য উপাধিতে 
সম্মানিত হন। উত্তর সমাবর্তন সভায় তিনি ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ ও গুজরাট" 
বিষয়ে ভাষণ দেন। অধ্যাপক ভুলাভাই পটেলের বক্তৃতার বিষয় ছিল “রবীন্দ্রনাথ 
ও গুজরাটি সাহিত্য । 

শাহীবাগ ২৭ জানুয়ারি ১৯৮১ 

বনি বেন-- আমেদাবাদ থেকে টি রান টার লেখা চিঠিতে প্রথম এই 
৮ 2 RHE 
বেশ বড়। সেখানে রিহার্সালে এক শুজরাটি মহিলার মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আমি 
একাধারে মুগ্ধ এবং ভ্তস্তিত। কি আশ্চর্য গলার 79185 এবং সুর। কত উচু পর্দায় 
গলা চলে যার অথচ কি অনায়াসে সুরের ওঠা নামা। ভদ্রমহিলার নাম শুগ্না 
বেন। বেন কথাটা বোন অর্থে । শুগ্না কথাটা বিকৃত হয়ে বর্তমান চেহারা পেয়েছে 
সজ্ঞানা থেকে অর্থাৎ ভাল জানে যে। মহিলা সত্যিই. অসাধারণ গান করেন। আর 
কি সুন্দর বাংলা উচ্চারণ! বেশ সম্পন্ন ঘরের বৌ আর দুটি সম্তান। আমাকে হঠাৎ 
গানের খুব সমঝদার মনে করে এক এক লাইন গান আর আমায় বলেন “ঠিক 
হচ্ছে কিনা বলে দিন।” বাংলা বেশ ভাল জানেন, লিখতে পড়তে পারেন। তিনি 
অনুষ্ঠানে গাইবেন ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু’ “তবু মনে রেখো" ‘এই কথাটি মনে 
আপনার গানের অনুষ্ঠানের আমরা আয়োজন করব।' 

অভ্র- অস্ত্র বসু, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন 

তবে তাই হোক গ্রচ্থের অনুবাদ ২৬ জানুয়ারির চিঠিতে প্রথম এই প্রসঙ্গ ছিল। 

যদি গুজরাটিতে অনুবাদ করি আপনার আপত্তি আছে?” কারণ দেখিয়ে বললেন 
“মৃত্যু তো গশুজরাটেও আছে_ আমরা যে কোন সাস্তুনা দিতে পারি না।” বুঝতেই 
পার এমন করে তিনি বলার পর উত্তর দিতে আমার সময় লাগল । শুধু বললুম 
“এর চেয়ে আমার বড় সৌভাগ্য কি হতে পারে?’ হবে কিনা জানি না- তবু এই 
প্রশ্তাবটাই আমাদের পব্রস্কার। 

মোহনদাস পটেল “তবে তাই হোক’ গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। সেটি 
প্রকাশিত হয় ১২ জুলাই ১৯৯৪। 

শাহীবাগ ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ 
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পিনাকী ভাদুড়ি-- ইনস্টিটিউট 
ৰ লে সুপরিচিত লাম। রবান্ 
Tagore Studies 1969, -1970, 1971, 1972-73- এই কয়টি সংখ্যা 
বেরিয়েছিল। কয়েক বছর পরে Tagore Studi i 
Wl ie5 1980 প্রকাশিত হয়। এ 
pre করেন প্রশাস্তকুমার দাশশুপ্ত। iE 
এই দুটি প্ৰন্থ সংকলন ও সম্পাদনা কনে ূ ূ 
নী করেন যথাক্রমে নন্দরানী চৌধুরী এবং সুপ্তি 
প্রশান্তকুমার দাশশুপ্ত- এঁর নাম আগেও উল্লেখিত হয়েছে। ইনস্টিটিউট-পরিমণ্ডলে 
অত্যন্ত পরিচিত নাম। অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। কর্মসূত্রে বিভিন্ন সরকারি কলেজে 
পড়িয়েছেন। কিছুকাল হল এর জীবনাবসান হয়েছে। OO 
রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, (১৯৯২) পুতক বিপণি, কলকাতা 
C_/০ সীতা । লণ্ডন ৮ অক্টোবর ১৯৮২ 
কানাডায় কি 

সরা ed fli aoe ale নেই। সোমেন্দ্রনাথ টরন্টো 
চিজ রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা 
দখা দিয়েছিল এইটুকুই জানি। এই চিঠিতে কানাডার উল্লেখ কি তার প্রত্যাশার 
আরোপ? | | 





বনা-র অন্যত এ 





. ওহায়ো, ইউ. এস. এ ২৬ অক্টোবর ১৯৮২ 
, ওহায়ো, ইউ. এস. এ ২৯ অক্টোবর ১৯৮২ 
, স্টকহল্ম্‌ 
. লগুন পোস্টমারক ১২ অক্টোবর ১৯৮২ 
. লগুন ২ নভেম্বর ১৯৮২ 

, বন্‌, জার্মানি ৮ নভেম্বর ১৯৮২ 

. জার্মানি ১২ নভেম্বর ১৯৮২ 

. ফ্রান্কফুট ১২ নভেম্বর ১৯৮২ 


২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, 


লণ্ডন ১০ অক্টোবর ১৯৮২ 

b ঝষিকুমার চক্রবর্তী । ইনস্টিটিউটের শুরু থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং 
ন অধ্যাপনা করতেন। অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ । বেশ 

কোলোন, জার্মানি ২৪ নভেম্বর ১৯৮২ 

শাহীবাগ, আমেদাবাগ ২৭ জানুয়ারি ১৯৮১ 

শাহীবাগ, আমেদাবাদ ২৭ জানুয়ারি ১৯৮১ 

লশুন ১০ অক্টোবর ১৯৮২ 

কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক ২০ সেস্টেম্বর ১৯৮২ 


[ ৪৯ | 


৬১. 


৩২. 





, C/০ সীতা, লণ্ডন ৮ অক্টোবর ১৯৮২ 

. ব্লাইকমল মজুমদার (দাশশুপ্র)_ অধ্যাপিকা, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা 
. উৎপল রায়কে লেখা । ২৩ মার্চ ১৯৮২ 

. পি-১২ ইন্দ্রাণী পার্ক কলকাতা পোস্টমার্ক ১৮ আগস্ট ১৯৮৪ 

, পি-১২ ইন্দ্রানী পার্ক কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ 


নন্দলাল সম্পর্কিত লেখাটা-_'রবীন্দ্ররচনার অলংকরণে নন্দলাল’ ব্রবীন্দ্রভাবন। 
নন্দলাল বিশেষ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৪ 
কোলোন, জার্মানি ২২ নভেম্বর ১৯৮২ 


মহীশূর ২ মার্চ ১৯৮৫ 


৩৩. ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউস, মহীশুর ১ মার্চ ১৯৮৫ 


৩৪. 


৫. 


৮ Tilo Thode 3 


আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠ দিবস-- রবীন্দ্রজীবনীতে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে 
১৯১২ সালের এই বিশেষ দিনটি ৩০ জুন বলে স্বীকৃত ছিল। এই সান্ধ্যসভার 
অন্যতম শ্রোতা ছিলেন মে সিলক্রেয়ার। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার ৮ জুলাই 
১৯১২-র চিঠি থেকে এই বিশেষ দিনটি যে তার পূর্বদিন অর্থাৎ ৭ জুলাই ছিল, এ 
বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব হয়েছে। এইজন্য বার্ষিক এই রবীন্দ্রকাব্যপাঠের 
আসর কেউ কেউ ৭ জুলাই পালন করেন। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড পরিবর্ষিত 
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩ (১৯৭৭)-তে ৩০ জুন তারিখ সংশোধন করে ৭ জুলাই 
করা হয়েছে। তা সত্বেও এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠদিবস হিসেবে 
৩০ জুনের ভুল তারিখই সম্ভবত বেশি জনপ্রিয় । 

কাথির রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র- ইনিস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ নিজেদের এলাকায় 
রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের জন্য সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা 
টি fone shh chef A রিডার ES HOOT ER 








১৯শে আগস্ট ১৯৮৩ 

কাথিতে রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত করতে পেরেছ দেখে আমরা সবাই খুব 
আনন্দিত হলুম। ইতিপূর্বে কিছু কিছু অধ্যাপক এই কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন 
কিন্ত তাদের উদ্যম বেশিদূর গড়ালো না । তলায় যে শ্রম ও নিষ্ঠা না থাকলে কোন 
বড় কাজকে রূপ দেওয়া যায় না তা তাদের ছিল না। 

তুমি ইনস্টিটিউটে পড়েছ। দেখেছ কি সামান্য অবস্থার মধ্যে আমরা 
ইনিস্টিটিউটের কাজ করে গেছি। তাই আশা করব নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বড় 
কাজ করছি এই বিশ্বাস নিয়ে তুমি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। 
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৩৭, 





কতজন লোক তোমার প্রথম দিনের সভায় ছিল? দশ-বারো জন? যদি তা 
থাকে তবে তাই যথেস্ট। বেশি লোক গোড়া থেকে জুটলে ফল ভাল হয় না। অল্প 
লোক নিয়ে সুরু হলে মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসা যায়। তাই গোড়াতেই 
বেশি লোকের জন্য ব্যাকুল হোয়ে না। 
মাসে দুদিন অন্তত তোমরা বসবার চেষ্টা করবে।। 
১. অন্তত চারটি কবিতা পড়া হবে। যিনিই পড়বেন তিনি কবিতার অর্থ যেমন 
বোঝেন তেমন ব্যাখ্যা করবেন। অন্যেরা পছন্দমত আলোচনা করতে পারেন। 
২. অন্তত একটি গল্প পড়া হবে। 
৩. তুমি নিজে রবীন্দ্রজীবনীর কোন একটি ঘটনা আগে থেকে তৈরি হয়ে বলবে। 
৪. রবীন্দ্রভাবনা পৌঁছলে তোমাদের সদস্যরা যাতে পড়েন সে বিষয়ে সচেতন হবে। 
এছাড়া 
২. মাসে দুদিনের উপস্থিতি অন্তত চাই 
৩. স্থানীয় কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে দলে টেনে নাও 
৪. জায়গা থাকলে ছোটখাটো একটা লাইব্রেরির সুচনা কোরো । আরম্ভ করো। 
হাতে হাতে বেশি ফল না পেলে কাতর হোয়ো না। ধৈর্য নিষ্ঠা আর ভালবাসা-- . 
এই তিন না হলে কোন প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না। 


মিনু-- মিনু বেরা । ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রী । শিক্ষয়িত্রী 


জি ৩১-- পঞ্চশীল নগর, রায়পুর, এম. পি. ৬ অক্টোবর ১৯৮১ । 

২৬ ফাল্গুন ১৩২৯ €(১০.৩-১৯২৩) লক্ষৌ থেকে মুম্বাই-য়ের পথে ট্রেনে রচিত। 
লক্ষৌ-এ অতুলপ্রসাদ সেনের আতিথ্যে থাকার কয়েকটি দিন নিটোল সাঙ্গীতিক 
পরিবেশে কেটেছিল কবির। অতুলপ্রসাদকে লেখা তার ১২ মার্চ ১৯২৩-এর চিঠি 
থেকে এই গানটি রচনার সুত্রটুকু পাওয়া যায় : ‘সেদিন তোমার দরবারে শেষ গান 
গেয়ে এলুম। শেষের পরের গানের কথা সেদিন আমাকে বলেছিলে । গাড়ীতে 
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সাহিত্যকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক দেশ থেকে দেশাস্তরে পৌঁছে 
দেয় অনুবাদ। অনুবাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য বিভিন্ন 
ভাষাভাষীর অধিগত হয়, এক দেশের সাহিত্য বিদেশীর কাছে সুগম হয়। 
রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রহ্থের ভাষাস্তরিত রূপ বিদ্বজ্জনের কাছে আদৃত 
হয়েছিল, ছড়িয়েছিল রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ।। সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, অবাক 
আর পা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসুষমার অনন্যতায়। 
১৯১৩ সালে তারই স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। 

রবীন্দ্রনাথের অন্য সব গ্রন্থের অনেক কবিতা, নাটক, গল্পও বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। কিন্ত সমগ্র রচনাবলীর সম্পূর্ণ অনুবাদ এখনও সব ভাষায় 
হয়নি। এই-সব গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা “গীতাঞ্জলিন্ব মতোই সম শুণমানের। 
কিন্তু গ্রস্থগুলি স্বতন্্রভাবে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। অধিকাংশ অনুদিত 
রচনা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে বিধৃত। অনুসদ্ধিৎসু পাঠকের জন্য এই 
গ্রন্থগুলির সমস্ত কবিতার অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, বলা 
বাহুল্য । 








্গীবনপ্রান্তে রচিত বইয়ের মধ্যে একটি “রোগশয্যায়”। বইটি 
প্রকাশিত হয়েছিল কবির জীবনকালে ১৩৪৭ সনের পৌষ মাসে । বইটির 
উনচল্লিশটি কবিতা এই গ্রন্থে ৮ কবিতার রচনাকাল ৩০ 
অক্টোবর ১৯৪০ থেকে ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর । এর মধ্যে অক্টোবর মাসে 
একটি কবিতা ‘একা বসে আছি হেথায়’, নভেম্বর মাসে আঠাশটি কবিতা এবং 
ডিসেম্বর মাসে নয়টি কবিতা রচিত হয়। ২ সংখ্যক কবিতা ‘অনিঃশেষ প্রাণ’, ১৬ 
সংখ্যক কবিতা ‘অবসন্ন আলোকের’ চাটা রাাডাটাদ VEE না 
নেই। চল্লিশটি কবিতার মধ্যে এগারোটি কবিতা (৩-১৩ সংখ্যক) জোড়াস 

বসে লিখিত এবং সাতাশটি কবিতা প্রেবেশক, ১, ১৪, ১৫, ৮৫ ক 
শান্তিনিকেতনে উদয়ন গৃহে লিখিত। চল্লিশটি কবিতা লেখা হয়েছিল চব্বিশ 
দিনে । আশি বছরের বৃদ্ধ কবি এই অল্পসময়ে এতশুলি কবিতা লিখেছেন যার 
মধ্যে রোগ-যন্ত্রণার প্রকাশ যেমন আছে তেমনি জীবন ও মৃত্যুর যথার্থ রূপ 
অনুভব এবং একই সঙ্গে মানবাত্মার জয় ঘোষণাও কাব্যের মধ্যে বিধৃত । 
আকাশের নীলিমার মধ্যে খুজে পেয়েছেন সমস্ত জন্মের সত্যকে, যে সত্যের 
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যা মোট আটটি গ্রন্থে মুদ্রিত। যে সাতটি কবিতার অনুবাদ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি 
সেগুলি হল “রোগশয্যায়' গ্রন্থের প্রবেশক, ১, ৩, ৮, ৩০, ৩১, ৩৩ সংখ্যক 
কবিতা । এই সাতটি কবিতাও ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে কিন্তু গ্রহ্থভুক্ত হয়নি 
এখনও পর্যস্ত। অনুবাদক ড. শিবানী রায়। তারকা চিহ্ন দেওয়া ছত্রগুলি এই 
ভাষাস্তরিত কবিতাগুলির প্রথম পঙ্ক্তি। 

Wings of death গ্রন্থে 'রোগশয্যায়' গ্রস্থের একত্রিশটি কবিতা অনুদিত । 
প্রবেশক, ১, ৩, ৭, ৮, ১৪, ৩০, ৩১ এবং ৩৩ সংখ্যক কবিতার ভাষান্তর এই 
গ্রন্থে নেই। অনুবাদক ছিলেন অরবিন্দ বসু। 

Poems গ্রন্থে ‘রোগশয্যায়’ গ্রন্থের ৪, ৫, ৭, ১৬, ১৭, ১৮, ২৩ সংখ্যক 
কবিতার রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মুদ্রিত । 

Some songs and Poems গ্রন্থে 'রোগশয্যায়' গ্রন্থের ৪, ৫, ৯, ২১ 
সংখ্যক কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদক প্রতিম বাওস। 

Later poems of TaEorce প্রহ্থে শিশির কুমার ঘোষ অনুবাদ করেছেন 
“রোগশয্যায়' গ্রন্থের ৫, ৯, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৭, ৩৮ সংখ্যক 
দশটি কবিতা । 

A Tagore Reader শ্রশ্থে ১১ সংখ্যক কবিতার অমিয় চক্রবতাঁকৃত 

William Radice কৃত ৬ এবং ২১ সংখ্যক কবিতার ভাষান্তর 
Rabindranath Tagore Selected Poems গ্রহের অন্তর্ভুক্ত । 

Ketaki Kushari Dyson I won't let vou go : Selected 
DOEMs প্রন্থে ২২ এবং ৩৮ সংখ্যক কবিতার অনুবাদ অন্তর্ভূক্ত ৷ 

101 Poems গ্রন্থে রোগশয্যায়ের ২৬ সংখ্যক এবং ৩৯ সংখ্যক কবিতার 
যথাক্রমে আবু সঈদ আইয়ুব এবং সমর সেন-কর্তৃক ভাষান্তরে মুদ্রিত । 

Visva-Bharati Quarterly Nov 1943-]an 1944 সংখ্যার পত্রিকায় 
অমিয় চক্রবর্তী কর্তৃক ভাষাস্তরিত ১০, ১৩ ১১ সংখ্যক কবিতা অনুবাদ মুদ্রিত 
হয়। 


ভাষাম্তরিত তার তালিকা দেওয়া হল । 
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ক্রমিক সংখ্যা প্রথম ছত্র রচনার তারিখ 

প্রবেশক বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্ী জীবনের অস্তঃপুরে যার ১ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
* [n the world of life 

১. সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
In the dancing festival of heavens 

২. অনিঃশেষ প্রাণ 


Ceaseless life floats on the stream (Wings of death) 


৩ একা বসে আছি হেথায় ৩০ অক্টোবর ১৯৪০ 
* I am sitting here alone 
৪ অজস্ৰ দিনের আলো ৩ নভেম্বর ১৯৪০ 


The light of countless days (Wings of death) 
Once you had lent to my eyes (Poems, 113 নং কবিতা) 
Once vou gave me (Some songs and poems) 

৫ এই মহাবিশ্বতলে ৪ নভেম্বর ১৯৪০ 
In this great Universe (Poems [2nd ed.] 114 নং কবিতা, 

Later poems of Tagore) 

Under the dome of the Universe (Wings of death) 
In this infinite Universe (Some songs and poems) 
Bleeding wounds gap open (কবিতাটি ১১ ছত্র ‘কোথা ক্ষতরক্ত 
ভৎসারিছে’ থেকে অনুবাদ) 
Is there any where such quest, nameless rediant (তোর কি 
তুলনা আছে’ ছত্র থেকে শেষ ১১ ছত্রের অনুবাদ Later Poems of 
Tagore*) 

৬ ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি ১১ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
O my little sparrow (Wings of death) 
O my day-break sparrow (Selected poems) 
When my sorrow's night is passed in sleeplessness (Later 
poems of Tagore) 
কবিতাটির শেষ স্তবক ‘অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত -এর 
অনুবাদ 

৭ গহন রজনী-মাঝে ১২ নভেম্বর ১৯৪০ রাত্রি দুটা 
When in the depth of the night (Poems 115 No) 
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১৩ তের ১৯৪০ 


* Jf seems the light is accessing 


৯ হে প্রাচীন তমস্বিনী 


১৩ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 


* Dark night, ancient out of all reckoning (Some songs é&c 
poems) 


O Ancient Dark (Later poems of Tagore) 
O Ancient night, (Wings of death) 

১০ আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু ১৩ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
My day's last shadow (Visra-Bharati Quarterly) Nov 294১ 
Jan 1944 Translated by Amiya Chakravarty, under ttle 
‘Three poems’ 

When the last shadows of my days (Wings of death) 
১১ জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা ১৩ নভেম্বর ১৯৪০ 


In the centre of the universe (A Tagore Reader translated 
by Amiya Chakravarty) 


In the centre of this universe (Viswa-Bharati Quarterly 
Nov. 1943-Jan 1944) translated by Amiya Chakravarty 
under title "Three poems... 


Through the ages the world has been gathering (Wings 
of death) 

১২ সকালবেলায় উঠেই দেখি চেয়ে ১৪ নভেম্বর ১৯৪০ দুপুর 
At morn, as soon as I open my eyes (Wings of death) 

১৩ দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি ১৫ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
In the night of sorrow (Wings of death) 
In the long night of my sorrow (Visva-Bharat Quarterly 
Nov. 1943-Jan 1944 Translated by Amlya Chakravarty, 
under title ‘Three Poems'.) 

১৪ নদীর একটা কোণে শুক্ষ মরা ডাল ১৯ নভেম্বর ১৯৪০ 


In the closed sky of the invalid's room (Later poems ot 
Tagore) 
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১৫ অসুস্থ শরীরখানা ২১ নভেম্বর ১৯৪০ 
The sick man bears within him a voice imprisoned 
(Wings of death) 

১৬ অবসন্ন আলোকের / শরতের সায়াহন প্রতিমা 
She is the spinit of ansAutumn (Poems 116 No) 

Over the dense forest of his heart (Wings of death) 

১৭ কখন ঘুমিয়েছিনু ২১ নভেম্বর ১৯৪০ 
I know not when T had fallen asleep (Wings of death) 
When I rose from my sleep (Poems, 117 No) 

১৮ সংসারের নানাক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা ২৩ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
In the endless paths of the world (Poems, 118 No) 

In the world / Our consciousness (Wings of death) 
'রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়’ কবিতার এই পঞ্চম ছত্র থেকে শেষপর্যন্ত 
সাত ছত্রের অনুবাদ Bv the sick room round one eager aim 
(Later poems of Tagore) 

১৯ সজীব খেলনা যদি ২৩ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
If living toys are made in Creator's workshop (Wings ot 
death) 
চপ করে থাকো' ছত্র থেকে শেষ ২৬ ছত্রের অনুবাদ 
Please keep quiet (Later poems of Tagore) 


২০ রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ আঁধারে ২৪ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Amid the impenetrable darkness of my sickroom (Wings 


of death) 
কবিতার যষ্ঠ ছত্র ‘সেইমতে যে রশ্মি অন্তরে আসে’ থেকে শেষ পর্যন্ত ১১ 
ছত্রের অনুবাদ Entering my heart the ray tells me (Later 
poems of Tagore) 

২১ সকালে জাগিয়া উঠি ২৪ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Waking in the morning (Wings of death) 
I woke up in the morning (Some songs & poems) 
When I woke up this morning (Selected poems) 
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২২ মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে ২৪ নভেম্বর ১৯৪০ বিকাল 
At 250০0117218 awake, half asleep (Wings of death) 
In the 21১০০118016 between sleep and wake (I won't let you 
£০) 





২৩ আরোগোর পথে ২৫ নভেম্বর ১৯৪০ পরাতে 
On my way to recovery (Poems, 119 No) 
On my way to recovery (Later poems of Tagore) 
On the way to,.recoverv (Wings of death) 
২৪ প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে ২৬ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
In the pure 11507 of 5০5৬ dawn (Wings of death) 
কবিতার তৃতীয় ছত্র ‘...বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত" থেকে শেষ ২৩ ছত্রের 
অনুবাদ [In the world's secret heart (Later poems of Tagore) 
২৫ জীবনের দুঃখে শোকে তাপে ২৮ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Through all the sorrows and sufferings of life (Wings of 
death) 


২৬ আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস ২৮ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
I have never put trust in my deeds (Wings of death) 
It's not my achievement that lI trust (101 poems 
translated by Abu Sayeed Ayyub) 

২৭ খুলে দাও দ্বার ২৮ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Open the door (Wings of death) 
Throw open the windows (Later poems of Tagore) 

২৮ যে চৈতন্যজ্যোতি . ২৯ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Ihe flame otf consciousness (Wings of death) 

২৯ দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে 
When I see Man (Wings of death) 





২৯ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 


৩০ সৃষ্টির চলেছে খেলা ৩০ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
* The play of creation in going on 
৩১ আজিকার অরণ্যসভারে ৩০ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 


* The forest meeung of today 
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৩২ প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে ১ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Every morning in the gracious touch (Wings of death) 

৩৩ বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে একগুচ্ছ ধূপ ২ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
* [Long ago vou presented me a bunch of incense sticks 

৩৪ যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে ২ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
When I was tuning the harp to my fitul melody (Wings of 
death) 

৩৫ যেমন ঝড়ের পরে ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
Just as after a storm (Wings of death) 

৩৬ যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
When the clasp of mv arms 1s loosened (Wings of death) 

৩৭ ধূসর গোধূলিলপ্নে সহসা দেখিনু একদিন ৪ ডিসেম্বর ১৯৪০ শ্রাতে 
In the dusky twilight I saw suddenly (Wings of death) 

৩৮ ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ প্রাতে 
০) Lord of death (Wings of death) 

When the god of death gave the command (I won't let 
YOu gO) 

When the Lord of death gave orders for destruction 
(Later poems of Tagore) 

৩৯ তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায় ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ শ্রাতে 
When I do not see you, in sick imagination (101 Poems 
translated by Samar Sen) 

When I do not see you (Wings of death) 
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অরুণকুমার বসু 


১. দেবেন্দ্-উপনিষদ নামে কোনো উপনিষদ নেই। অতএব, তার রবীন্দ্রভাষ্য কি 
হতে পারে? ‘দেবেন্দ্রোপনিষদ : রবীন্দ্রভাষ্য”’ এই বাক্যবিন্যাসের অর্থ-অনর্থ যাই 
হোক না কেন, আমি দেখতে কিংবা দেখাতে চেয়েছি এক পিতা-মহর্ষিদেবকে_ 
পুত্র-রবীন্দ্রনাথ যাঁকে দেখেছেন শ্রদ্ধা-স্নেহবাৎসল্যের নৈকট্য, আবার আদর্শের 
দূরত্বেও। মহর্ষির জীবিতাবস্থায় লেখা রবীন্দ্রনাথের পিতৃচারণা বিরল। কেবল 
পিতার শেষ জন্মদিবস ১৩১১-র ৩ জ্যান্ঠে একটি ভাষণ ও “ভক্ত করিছে প্রভুর 
চরণে জীবনসম্পণ’ শীর্ষক কবির একটি কবিতা নিবেদিত হয়েছিল। সমকালীন 
নৈবেদ্যর কাব্যপৃষ্ঠায় মহর্ষির আবক্ষমূর্তিটিকে ধূসরভাবে অনুভব করা যায় । 
শ্রাদ্ধবাসরে গেয় ‘কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ” এবং সংশ্লিষ্ট সভায় পঠিত বা 
কথিত ভাষণ ও পরবর্তীকালের কয়েকটি বার্ষিক তর্পণ ৭ পৌষ বা ১১ মাঘ 
উপলক্ষে রচিত এবং কিছু রচনা মহর্ষির মৃত্যুদিবসের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিংবা 
জন্মদিবস উপলক্ষে । 
১.০১ স্বভাবতই সময়ের প্রেক্ষিতে এইসব স্মরণিকায় পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
অব্যর্থভাবে হয়ে উঠেছেন মহর্ষি। পিতার মহিমায় দেবত্ব আরোপ না করলেও 
মহামানবত্ব অর্পণ করেছেন কবি সচেতনভাবে, অবশ্যই শুচিরুচির ভাষায়। 
স্মৃতিচারণ হয়েছে চারিত্রপৃজা। 
১.০২ পিতৃচরিত্রের অনেক শগুণ, বহু স্বভাবধর্ম বা শীলাচরণ রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে 
অর্জন করেছিলেন। জীবনের নানা লগ্নে, সংশয়ে সংকটে, “সংসারের সব কাজে 
ধ্যানে জ্ঞানে" পিতৃশিক্ষা কবিপুত্রের জীবনে নিশ্ষল হয়নি। এমন কি, পিতার 
মধ্যে একটি নিঃসঙ্গতা ও দূরত্ব লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এসত্যও আমাদের 
জানা যে, নিজের জীবনেও এই নিঃসঙ্গতার বলয় গড়ে তুলতে দিয়েছিলেন কবি 
স্বয়ং। ‘বছ জনতার মাঝে অপূর্ব একা" রবীন্দ্রনাথের এই জ্যোতির্ভাসিত 
শৈলশৃঙ্গের একাকীত্বই কি পুত্র-রবীন্দ্রনাথের উপর পিতা-দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ 
দান? এ আমার নিরুত্তর জিজ্ঞাসা মাত্র। 
১.০৩ বাল্যে পিতৃসঙ্গী হয়ে হিমালয়-ভ্রমণের কথা স্মরণ করে প্রৌঢ় প্রহরে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 
"আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। 
উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটি চিরন্তন রূপ যা 
সমগ্র ভারতের-যা একদিকে দুর্গম, আর অন্যদিকে সর্বজনীন। আমার 
দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।, 
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(পুলিনবিহারী সেন-সংকলিত “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৩৭৫) গ্রন্থের 
মুখপাতে উদ্ধৃত) পিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মুল্যার্পণ কি রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কেও সত্য নয়? একে কি দেবেন্দ্র-উপনিষদের প্রথম রবীন্দ্রভাষ্য রূপে 
গ্রহণ করা যায় না? 

২. দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর অজস্র পঙ্ক্তি, বিবরণ, অনুভব আমাদের 
সচকিত করে। ভাবতে প্ররোচিত করে সেইসব অভিজ্ঞতা-চুর্ণক, সত্যসন্ধানের 
সেইসব গুঢার্থ-প্রতীতি যেন ভিন্নভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও মননে 
কোনোকালে কোনো পরমক্ষণে, সত্যের শিখায় জ্বলে উঠেছে। এবার তারই 
কথা । 

বিটি পানির TOMEI পটার চা রা 
রামমোহন-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও ডজ্ মালোকব ছিল পে 

বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেটি দেবেন্্রনাথই উধধ্বে তুলে ধরেছিলেন। রামমোহনের 
রাত্রির তপস্যা দেবেন্দ্রনাথেই দিবসসৃচনা রূপে দেখা দিয়েছিল। ব্রিস্টলে 
ব্রাঙ্মাসমাজের পতাকা “বহিবারে দাও শকতি’ এই সংকল্পবাক্য তার নিভৃত 
ঘটিয়ে মাত্র বাইশ বছর বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা স্থাপন 
উনত্রিশ। তখনই তার মধ্যে বিষয় ও সংসারে বৈরাগ্যব্যাধি প্রবল, খুরে 
বেড়াচ্ছেন জলপথে, তখনই “আমার ঘরে থাকাই দায়’ হয়ে উঠেছে তার মৃদু 
জপস্তব। দেবেন্দ্র-জীবনের একটি চিত্রনাট্য নির্মাণের অধিকার পেলে এখানে 
স্থাপন করা যেত তার পুত্রের রচিত এই গানটিকে : 














ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু আসিনু তব পাশে 
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ-দরশ-আশে ৷... 
রামমোহনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিবেদন দেখা যাক । দেবেন্দ্রনাথ 


লিখেছেন £ 
“তিনি (রামমোহন) জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার 
পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া 
অবশেষে গঙ্গান্রোতের উপর এই ব্রাহ্ম) সমাজরূপ জয়স্তম্ত নিখাত 
বে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই 
ব্রাহ্মাধর্মকে এই সংসারে আনিতে পারিত না-তারই প্রখর ভ্তানান্ত্রে 
কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল। তারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল । 
ব্রোন্দাসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃঃ ৫) 
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২.০২ ব্রান্মাধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্গাধর্মকে সংসারে আনলেন । 
তিনি তার পূর্বেই পিতৃশ্রাদ্ধে পৌত্তলিক আচার ত্যাগ করে আত্মীয়মণ্ডলীর 
বিরাগভাজন হন। নিজ ভবনে পৌত্তলিক প্রতিমাপূজা ক্রমশই বন্ধ করে হে চে 
বাধিয়ে তুললেন। রামমোহনের ইচ্ছাকে আপন জীবনে তিনিই পূর্ণ করলেন। 
রামমোহনই তাই দেবেন্দ্রনাথের প্রভু, তার মুরশিদ, তার সিরাজ সাই । ১৩১৫ 
বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ আশ্রমভাষণে দীক্ষা”) রবীন্দ্রনাথ পিতা সম্পর্কে বলেন : 
“তার প্রভু সেদিন তাকে বলেছিলেন, এই যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত 
থেকে নিলে এটি যে “সত্য' এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর 
রা রানা CHU বরা দান রানার বাটার 
রি বারা 0 el 

তার প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তারপরে আর তো তিনি 
ঘুমোতে পারেননি । তার আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ 
ছেয়ে গেল- এত বড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তার 
সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল- এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের 
সমস্ত আনুকৃল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে 
পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ € প্রভুর সত্য ।”দৌক্ষা, শান্তিনিকেতন) 

রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত “এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার “যে শুনেছে 
কানে তাহার আহ্ানসীত ছুটেছে সে নিভীক পরানে' চরণশুলি অবশ্যই স্মরণে 
আসে। তখনই দেবেন্দ্র-উপনিষদ রবীন্দ্রভাষ্যে প্রত্যয়িত হয়ে ওঠে। 
কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল। কিন্ত সন্ধানের নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতা, প্রাপ্তিবোধের আনন্দঘন 
0৫৪0, আবার কোনো মুহূর্তে সেই অনুভূতির অন্তর্ধানে নৈর্ব্যক্তিক বিষাদ এসব 
আত্মজীবনীর অনেকশুলি পাতায় বাধা পড়েছে। পিতামহীর মৃত্যুর পরবর্তী 
এ sUUe থেকে যে অশোক আনন্দ উৎসারিত হয়েছিল, আত্মজীবনীতে 
বর্ণিত সে ভাষা আজও রোমাঞ্চশিহর আনে । দেবেন্দ্র-আত্মজীবনীর এই বর্ণনার 
সঙ্গে জীবনস্মৃতির প্রভাতসংগীত পর্বের তীব্র সাদৃশ্য পাই। এক অপরূপ 
আলোকে বিশ্বসংসারকে আলোকিত দেখেছিলেন শ্রভাতসংগীতের রবীন্দ্রনাথ! 
অথচ কয়েকদিন পরে দার্জিলিঙে গিয়ে সেই আনন্দপ্রোজ্জ্বল অনুভবকে কবি 
আর খুঁজে পাননি। আর আত্মজীবনীতে মহর্ষিও লিখেছিলেন : 

হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল । গালিচা দুলিচা 

সকলই হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত 
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পূর্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম....তাহা আর পাইলাম না। এই 

সময় আমার মনে কেবলই ওঁদাস্য আর বিষাদ ।....” আত্মজীবনী পৃঃ ৫-৬) 
মৃত্যু যার ছায়া অমৃতও তার ছায়া, এই উপনিষদ মন্ত্রের ব্যবহার পিতার কাছ 
থেকেই কবিপুত্র জেনেছিলেন। তাই তিনি রচনা করেছিলেন 

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক 
তবে ভাই হোক । 

দেবেন্দ্র-উপনিষদ থেকেই মৃত্যুর এই অমৃতভাষ্য খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
৭৫ বছর বয়সেও মাঘোৎসবের উপদেশে তিনি স্মরণ করেছেন দেবেন্দ্নাথের 

“আতিবড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আবার 

শাস্তি পেয়েছিলেন। তার সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে 

হাত বাড়িয়েছিল ; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাধন ছিড়ে এই উপনিষদের 

দ্বারে, সীমার উধের্ব অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন ।” 
ব্রবীন্দ্ররচনার পাঠকের এই উক্তির উৎস জানার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 
পাঠ অপরিহার্য মলে হয়। 
৪. এবার দ্বারকানাথের আকস্মিক জীবনসমাণ্তি এবং বিপুল ব্যবসায়-সম্পত্তির 
শোচনীয় বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ আনছি। এই ঘটনা আমাদের মোটের উপর জানায় 
যে, দেবেন্দ্রনাথ তার প্রখর বুদ্ধি, বৈষয়িক সততা এবং পিতৃস্মৃতির প্রতি 
দায়বদ্ধতা সম্বল করে সেই আর্থিক সর্বনাশকে স্থির চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। 
বিশাল খণের অধিকাংশই পরিশোধ হয়েছিল। রাজৈশ্বর্য ধ্বসে পড়ল বলে 
হাহাকার করেননি । 

পিতার এই অভিজ্ঞতা পুত্রদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনেই 
দারুণভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। সেখানেও দেবেন্দ্রনাথের সহিযুতাই তাকে 
আপৎতারণের শক্তি দিয়েছিল । 

রান পা ia 

এই সহজ সত্যকে বরণ করাই দেবেন্দ্র-উপনিষদের রবীন্দ্রভাষ্য । ১৩৪৩ এর ৭ 
পৌষ প্রদত্ত ভাষণে পিতা দেবেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন : 

“অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় তার ধনসম্পদ ধুলিসাৎ হল, পৈত্রিক ব্যবসায় 

ঝণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্ত তিনি সহজে এই দারিদ্যকে বরণ করে 

নিতে পেরেছিলেন...” 
এরপর রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন তার নিজের জীবনে অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা : 
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“এই আশ্রমের প্রারস্তে আমাকে অসাধ্য খণভার ও দারিদ্রের বোঝা বহন 
করতে হয়েছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন অকস্মাৎ ও সহজে হয়নি, 
এর পিছনে অনেক কৃচ্ছসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টার ইতিহাস আছে। যখন এ 
স্থাপিত হয় সে সময় আমার নিজের সম্পত্তি ছিল না, দুর্বহ খণের বোঝা 
ছিল। সেই অবস্থাতেই নিজেকে সমস্ত কর্মভার এবং সকল ছাত্র ও শিক্ষকের 
ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। কিন্তু এই কাজ আমার সহজ হয়েছিল, কারণ 
রেখেছিল ।...তবু এই দুঃখদারিদ্য, অন্যায় নিন্দা ও অকারণ উপেক্ষার পীড়ন 
সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়েছে তার একমাত্র কারণ যে, যে 
হংকারের ভার অহংকে পীড়িত করে, কর্মের প্রেরণাবেগে সে আপনিই 
কাধ থেকে নেমে গিয়েছিল ৷...” 
এশ্বর্ধয থেকে দারিদ্যে, সম্পদ থেকে ঝণে, আরাম থেকে আর্তনাদে আত্মাকে 
চিনে নেবার, আবিষ্কারের, উত্তরণের এই দীক্ষা পিতার জীবন থেকেই পুত্র 
সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তার পক্ষে এই সংগীতসৃ্টিও সহজ হয়েছিল : 
কতবার যে নিবল বাতি, 
গর্জে এল ঝড়ের রাতি-__ 
সংসারের এই দোলায় দিল সংশয়েরই ঠেলা ।। 
বারে বারে বাধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে। 
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে। 
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে_ 
তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা ।। 








আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে 
অশান্তির অন্তরে যেথায় শাপ্তি সুমহান ।। 
৫. আমি বলি, ব্রাহ্ম্ধৰ্ম উপনিষদের জ্ঞানভাষ্য । আর বলি, দেবেন্দ্রনাথের জীবন 
উপনিষদের আনন্দভাব্য। সেই দেবেন্দ্র-ডউপনিষদের অন্যতম রবীন্দ্রভাষ্যই 
রবীন্দ্রনাথের ব্রন্মাসংগীত, তার পূজার গান, তার নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি। দেবেন্দ্রনাথ 
তার আত্মজীবনীর সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখেছেন : 
হইল, উপনিষদে দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি । এই উপনিষদের অর্থ আলোচনা 
অতএব উপনিবদের উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল! 
এই শ্রদ্ধার সোপান বেয়ে দেবেন্দ্রনাথ পৌঁছলেন এই শ্লোকসূত্রে : “স নো 
পিতা বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা । আমার হৃদয় বলিতেছে যে তিনি আমার পিতা, 
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পিতাকে শোনাতে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে চুঁচূডায় গিয়েছিলেন, 
১২৯৩ বঙ্গাব্দে, ঠিক পঁচিশ বছর বয়সে, ততদিনে কবির গানের সংখ্যা হয়েছে 
প্রায় চারশো, যার অর্ধেকের বেশি ব্রহ্মসংগীত। সেইদিন পিতাকে শোনানো 
গানশুলির মধ্যে আরও একটি গান ছিল, যা স নো পিতা বন্ধর্জনিতা স বিধাতা-র 
প্রায় প্রতিধ্বনি । গানটি পিতাকে শোনালেন রবীন্দ্রনাথ 
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার 
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার। 
তুমিই তো আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক 
তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।। 
অনেকবছর পরে গীতাঞ্জলির যুগে রচনা করেছিলেন 
আপন জেনে আদর করিনে। 
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে 
বন্ধু বলে দুহাত ধরিনে। 
কিন্তু দেবেন্দ্র-উপনিষদের বন্ধু-তত্ব আরও নিবিড় হয়েছে এই রবীন্দ্রভাষ্যে 
প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে 
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।। 
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর 
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবনমরণ হে।।.... 
সম্ভবত অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলি, ঠিকই তো : রাজা নাটকও তো 
সেই একই কারণে দেবেন্দ্র-উপনিষদেরই রবীন্দ্রভাষ্য !” 
৬. দেবেন্দ্র-ডপনিষদের আর একটি এঁতিহাসিক দান ব্রন্মানিষ্ঠ গৃহীর তত্ব । গ্রাম্য 
ঘাটটিতে ফিরে এসে তীরতরুমূলে বাধা পড়ে । দেবেন্দ্রনাথ তেমনি বারবার 
ঘরের সংসক্তি এড়িয়ে নদীপথে জলপথে পর্বতপথে দূরযানী হয়েছেন। পুনরপি 
বিষয়-মালঞ্চ-বেষ্টিত সংসার-কুটিরটিতে ফিরে এসেছেন। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস, 
নিৰ্বিকল্প ধ্যানায়ন ও সংসার-পলাতক অনাগারকিতা দেবেন্দ্রনাথের চেতনাকে 
সংশয়ের দোলায় আক্রান্ত করেনি। এই গার্হস্থ্য সন্্যাসের উপকল্পটি তিনি 
জিপ জান 
শ্লোকের ভাববর্ষণ। আত্মজীবনী; দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “চিহ্ধারী 
eee HE cede oft Gade বহিঃসন্ন্যাসের অস্তঃরিক্ততার প্রথম 
সদুক্তি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ!’ “মুক্তির উপায়’ গল্প তারই উদ্দেশে উপহাস । তারই 
তত্বভাষ্য নৈবেদ্যে : 
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লভিব মুক্তির স্বাদ। 
এই রা পিলার পা বার Mint সী সারা যে 
রর বহন করে বেড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে, মাটির সেই 
এ twat Jenner HU: 
৭. দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মাধর্মকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, ব্রাহ্মদের 
নিত্য জপের প্রয়োজনে ডউপনিষদের শ্লোক নির্বাচন করে তার ভাবষ্যরচনা 
করতেন। তার আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় 'উপনিষদে ব্রন্মাজিজ্ঞাসার পূর্ণতা" । 
তার থেকে উদ্ধার করছি কথাণগুচ্ছ : 
“যে যে ধষিরা তপঃপ্রভাবে দেব-প্রসপাদে ব্রন্মাকে জানিয়ছিলেন, তাহারাই 
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব 
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।1” 
মন্ত্রমুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আশ্চর্য যে, উপনিষদের যে সকল মহাবাক্য, 
উপনিষদের খষিদের জীবনকে প্লাবিত পবিত্র ও উন্নত করিল ।” (পৃঃ ১০১) 
ব্রাহ্মধর্মের এই লোক-ব্যাখ্যানের পরানুসৃতি রবীন্দ্রনাথেও অব্যাহত ছিল। 
'ব্রন্মামন্ত্র এবং ‘উপনিষদ ব্রহ্মা" গ্রস্থদুটিতে তা সংকলিত হয়েছে। সাধকের সঙ্গে 
এখানে একজন কবি এসে যোগ দিয়েছেন। তারপর সেই কবি পরিণত হয়েছেন 
সংগীতকারে। 
ফল কী হয়েছে? 
দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর অন্তর্গত উপনিবদে “ব্রাহ্মাগণের গ্রহণের যোগ্য ও 
অযোগ্য নানা বচন’ পরিচ্ছেদে লিখেছেন : 
“এই উপনিষদ তো আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। তবে 
এখন আমাদের কী করিতে হইবে? আমাদের উপায় কী? ব্রাহ্মাধর্মকে এখন 
কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পন্তনভূমি হইল না। উপনিষদেও তাহার 
পন্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, 
আত্মপ্রতুয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জবলিত বিশুদ্ধ হৃদয়হই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র 
হৃদয়ই ব্রান্মাধর্মের পত্তনভূমি!” (পৃঃ ১২৪) 


[ ৬৫ ] 








প্রি 
iY ০: 
২ 


এই একই তত্ব রবীন্দ্রভাষ্যে রূপাস্তরিত হল এই সংগীতে ; "একই কথা 
সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আধার ক্ষণে'। 
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি সেথায় চরণ পড়ে 
তোমার সেথায় চরণ পড়ে। 
তাইতো আমার সকল পরান কাপছে ব্যথার ভরে গো- 
কাপছে থরোথরে।। 
ব্যথাপথের পথিক তুমি চরণ চলে ব্যথা চুমি 
কাদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো। 
4884 
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে 
ডুবিয়ে তরী ঝাপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ পরে 
আমি বাঁচব চরণ ধরে।। 
এইভাবেই দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথে ব্যথাপথের পথিক’ হয়ে ওঠে-তবে 

'্রন্মামন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 

“সংসারী জীবের পক্ষে একটিমাত্র প্রার্থনা আছে-__সে প্রার্থনা, অসৎ হইতে 
আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, 
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।” 

এই শ্রার্থনায় রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দর-উপনিবদের পুনরাবৃত্তি করেন মাত্র। কিন্ত 
তার গান যখন বেজে ওঠে মন্ত্রগভীরে : 

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো 
সকল দ্বন্দ বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো 
সেই তো তোমার ভালো। 
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ 
সেই তো তোমার গেহ। 
সেই তো তোমার স্নেহ ।। 
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান 
সেই তো তোমার দান। 
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মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ 
সেই তো তোমার প্রাণ। 
সেই তো স্বগর্ভূমি। 
সেই তো আমার তুমি || 
জারা রানার রা রা 
| 1 দশম পরিচ্ছেদে ‘নূতন ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী : দুইটি 





হানাকাাংলে ০: 


“পরব্রন্দো আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত 
উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য হইলে, তাহা 
ডপাসকের পক্ষে আশু উপকারী হয়। অতএব আমি বহু সন্ধানে উপনিষদে 
উক্ত লক্ষণাত্রাস্ত ব্রন্মোপাসনার উপযোগী দুইটি মহাবাক্য লাভ করিয়া 
অতিশয় হৃষ্ট হইলাম--সত্যং জ্ঞানমনম্তং ব্ৰহ্ম’, “আনন্দরূপমমৃতং 
যদ্বিভাতি।” ইহাতে আমার মানস পূর্ণ ও যত্ব সফল হইয়াছে।” 

এই দুই বীজমন্্রকেই রবীন্দ্রনাথ সুরে দিয়েছেন গেঁথে ; একাধিক গানে 
গুনগুনিয়ে ওঠে “সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি’, “আনন্দধারা বস্পিছছ ভুবনে’। 
এদেরই আমরা বলি দেবেন্দ্রোপনিষদের রবীন্দ্রভাষ্য। 

৭.০২ দেবেন্দ্রনাথ তার ব্রাহ্থাধর্ম ব্যাখ্যানে অনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধার করে 











নিষ্ঠাবান ভক্তের কণ্ঠে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, 


অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত ন অবমন্যেত কথন 
ন চ ইমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বাত কেনচিৎ। 


অর্থাৎ “পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক কাহাকেও অপমান করিবেক না। 
এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না।” 


দেবেন্দ্র-উপনিষদের এই সূত্রগুলি রবীন্দ্রভাব্যে কী অবলীল সুবমায় যেন 


“মধুবাতা ঝতায়তে" হয়ে উঠেছে, আমাদের সায়ং সন্ধ্যার জপমালা হয়ে গেছে : 


কলুষকল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ 

হউক নির্মল হউক নিঃশেষ 

চিন্তে হোক যত বিমন অপগত 

নিত্য কল্যাণকাজে। অথবা, যথা 

যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি। অথবা, যথা, 
সদা থাকো আনন্দে সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে 
জাগো পরাতে আনন্দে করো কর্ম আনন্দে 
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে।। 
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শুনেছি এই গান আমরা কতবার : 
৮. দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে 
গানের সুরে আমার মুক্তি উধের্ব ভাসে। 

উক্তি রবীন্দ্রনাথের, কিন্ত উপলব্ধি যেন রামমোহনের। তিনিই তো পরব্রন্ষের 
অনুধ্যানকে স্তদ্ধতৃষারশৃঙ্গে পুঞ্জিত না রেখে সংগীতের বিগলিত ধারায় উৎসারিত 
করতে চেয়েছিলেন। শুষ্ক উপাসনাকে তিনি সংগীত-মধুরিমায় মুক্তি দিতে 
সংগীতশান্ত্রীর জন্যে। রামমোহন স্বয়ং ব্রহ্মসংগীত রচনা করে অশলৌত্তলিক 
উপাসনার কমগুলু সুরের গঙ্গাজলে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। 

ব্রান্মা মন্দ্রোচচারণ, ধ্যান, অনুভব ও প্রার্থনা আরও সংগীতমন্ম হয়ে উঠল 
দেবেন্দ্রনাথের আয়োজনে । মন্ত্র ও সংগীত এই দুই ছিল তার আত্মার দুই বাহু। 
তার দেবারতি যদি হয় বামহস্তের ব্রন্মস্তবের ঘন্টাধ্বনি, তার দক্ষিণহস্তের প্রদীপ 
আরতি তার ব্রহ্মসংগীত। এমনকি, খকমন্ত্র, বেদমন্ত্র, উপনিষদের ক্লোকাদিকেও 
সুরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তিনিই । শিখদের স্বর্ণমন্দিরে তাদের গীতসভায় তিনি 
সকণ্ঠে যোগ দিয়েছিলেন। 

পিতার সঙ্গে হিমালয়-বাসকালে পিতার সংগীতসাধন ও সংগীতশ্রীতির স্মৃতি 
উদ্ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথ । এইভাবে পিতা দেবেন্দ্রনাথই গানের ভিতর দিয়ে 
ব্রশ্মা-ভুবনকে চেনার ও জানার পালা পার হয়েছেন। আর তারই সুত্র ধরে পুত্র 
কাছে রূপের রেখা রসের ধারা সীমাহীনতায় উদ্ধারিত হয়েছে : “তখন দেখি 
আমার সাথে সবার কানাকানি ।, 
৯. “সিমলায় পর্বতশিখরে নির্জন বাঙ্গালায় বাস’ অধ্যায়ের একটি স্মৃতিবিবরণ 
পাঠ করে কথাচারিতা সাঙ্গ করছি। মহর্ষি লিখেছেন, 

“আমি কখনও কখনও কোনো নির্জন পর্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া 

ধ্যানে মগ্ন হইয়া একবেলা কাটাইতাম। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি 

যে, একটা বনাকীর্ণ পর্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া শিয়াছে। আমি 

অমনি মনের সাধে সেইপথে চলিতে আরম্ভ করিলাম ।....আমি কোথায় 

যাইতেছি, কতদূর এলাম, কতদূর যাইব তাহার গণনা নাই ।...তখন সন্ধ্যা 

হইয়াছে, সূর্য অস্ত গিয়াছে, আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে 

হইবে । আমি দ্রতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে 


[ ৬৮ ] 





ধরিল। গিরি বন কানন, সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই 
অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। 
দিকে কোনো সাড়াশব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুক্ক পত্রের 
উপরে খড়ুখড়, করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কী এক গন্ভীর 
ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম 
আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নিভীক হইয়া, রাত্রি ৮টার মধ্যে 
হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোনো সংকটে পড়ি, তখনি তাহার সেই দৃষ্টি 
দেখিতে পাই।” 
এই দেবেন্দ্রোপনিষদের রবীন্দ্রভাষ্য যেন অবিচ্ছিন্ন উচ্চারণে শুঞ্জরিত হয় : 
অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে 
যে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে রয়েছে... 
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে 
আপন গরবে অসীম জগতে । 
তবু স্সেহনেত্র জাগে খ্ুবতারা । 
তব শুভ আশিস আসিছে নামি ।। 





তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ।। 


ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া 
এমন করে লাগে আজি আমার নয়নে ।। 


শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর শতবর্ষপুর্তি উপলক্ষে আয়োজিত “দেবেন্দ্সস্মারক বক্তৃতা” । 
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রবীন্দ্রনাথ যতটা বাঙালির, ততটা কি বিশ্বের? 





রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকার এপ্রিল-জুন ২০০৪ সংখ্যায় 'পাঠকের চিঠি’ শিরোনামে 
আমেরিকাবাসী নন্দন দত্তের লেখাটি পড়ছিলাম যেখানে তিনি একটি Website- 
Www. rabindrasangeet. 018-44 উল্লেখ করেছেন যা সমস্ত রবীন্দ্রসংগীতকে 
একটি আধারে নিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি অনুবাদ নিয়ে একটি 
Website-এর কথা শুনেছিলাম। সেভাবেই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্রসাহিত্যের 
জন্যও ৮৮৩৪৬ খোলা যেতে পারে । বলাবাহুল্য, ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই 
রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। 

আমার ‘অডিট’ পেশার দৌলতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আমাকে ঘন ঘন 
যাতায়াত করতে হয়েছে অনেক বছর ধরে। যদিও আমার সম্পর্ক ছিল মূলতঃ 
বাণিজ্য জগতের উচ্চ-পদস্থ পরিচালকদের সঙ্গে_যারা সাহিত্য নিয়ে কমই মাথা 
ঘামান, অন্ততঃ তাদের কর্মক্ষেত্রে, তবুও তাদেরই মাঝে, গোবরে ফোটা পদ্মফুলের 
মতই আমি আবিষ্কার করেছি কয়েকজন অবাঙালির অসাধারণ সাহিত্যানুরাগ যাঁরা 
বাংলাসাহিত্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে আগ্রহী এবং 
অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের ‘বিশ্বকবি’ সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছেন। তাদের 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধারণা যতটুকু আমি যাচাই করেছি তা হ'ল-তিনি অবশ্যই 
একজন বিরাট মাপের কবি ও সাহিত্যিক, কিন্ত আমরা “আবেগপ্রবণ বাঙালিরা 
তাকে নিয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি করি। ১৯৯৫ সালে উত্তরভারতের জনপ্রিয় সাহিত্যিক 
(যতই বিতর্কিত হোন) শ্রী খুশবন্ত সিং তো বলেই ফেলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ 
যেসব সম্মান পেয়েছিলেন তার যোগ্য তিনি ছিলেন না, PEE EOE ঠা 
ভার মুণ্ডপাত করেই কর্তব্য সেরেছিলাম। আমার উপরোক্ত অবাঙ্গাজ 
খুশবন্তজীর এই মতের অংশীদার ছিলেন কমবেশি । অন্ততঃ ক 
আসার আগে পর্্যন্ত। আমার আশা, আমি তাদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধারণার 
অনেক বেশি প্রসার ঘটাতে পেরেছি নানাভাবে । 

১৯৯৮ সাল থেকে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত (১৯০৮ সালে) একটি ব্যাংকে 
অডিটার হিসাবে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল কয়েক বছর ধরে। সেখানে 
শিখদের প্রাধান্য আজও লক্ষ্য করা যায়। যা হোক, ১৯৯৯ সালটি ছিল শিখদের 
দশম ও শেষ গুরু- শুরু গোবিন্দ সিং প্রবর্তিত “খালসা* আন্দোলনের তিন শতাব্দীর 
পৃর্তি। এই শুভ বছরটি তারা ১ বছর ধরে উদযাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন 
নানাভাবে সারা ভারতবর্ষে ও বিশ্বময় । এর মধ্যে ছিল শিখ পরিচালিত কয়েকটি 
পত্রিকায় শিখ-ভাবনার উপর নানা ধরনের লেখার প্রকাশনা । এই পত্রিকাগুলি সারা 
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ভারতবর্ষে এবং বিদেশেও পৌঁছায়। আমি কথায় কথায় এঁদের কাছে শিখদের 
ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কাব্যের উল্লেখ করি। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আমায় 
অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথ শিখদের সম্বন্ধে যা-কিছু লিখে গেছেন সেগুলি ভিত্তি 
করে তাদের পত্রিকাগুলির জন্য কিছু লিখতে । আমার সামান্য সাহিত্যজ্ঞান নিয়ে এ 
ধরণের লেখার প্রচেষ্টা অবশ্যই ধৃষ্টতা হোত। তাই আমি শিখদের ওপর 
HEANOR সারার পাটির চালান ভাজি রায়ের HOPE কনে 
রব ক্রমে “বন্দী-বীর*, “প্রার্থনাতীত দান’ ও “গুরুগোবিন্দ সিংএর অনুবাদ 
তাদের হাতে তুলে দিই। রবীন্দ্র অনুবাদে আমার হাতেখড়ি এভাবেই- সম্পূর্ণ 
শিখদের তাগিদে। এজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব । পরে অবশ্য আরও 
অনেক রবীন্দ্র-কবিতা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরাজি অনুবাদ করে ২০০২ সালের 
জানুয়ারী মাসে আমার বই THE ECLIPSED SUN প্রকাশ করি। বইটির 
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে, যা’ বোঝাতে চাইছে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ 
বাধা পড়ে আছেন বাঙালি ও বাঙালিয়ানার মধ্যেই। তার কিরণ সারা বিশ্বে 
পোৌছাচ্ছে না ভাষাগত বাধায়। এটাই আমাদের “রবি'র গ্রহণ-দশা যা’ থেকে 
যা’ হোক্‌, শিখদের উপর আমার উপরোক্ত কবিতাগুলির অনুবাদ তাদের 
পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হবার পর আমি তাদের মাঝে বেশ কিছুদিনের জন্য 
একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিই হয়ে উঠেছিলাম। ২০০১ সালের মে মাসে লুধিয়ানায় 
অডিটের কাজে গিয়ে হঠাৎ সেখানে আমন্ত্রিত হলাম ‘Guru Govind Sing 
Study Circle’-এ একটি সভায় আমার উপরোক্ত অনুবাদগুলি সেখানে শহরের 
অভিভূত করেছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কয়েকজন মন্তব্য করেছিলেন_ 
“তোমাদের গুরুদেব আমাদের (শিখদের) নিয়ে এত অসাধারণ কাব্য লিখে 
গেছেন! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ-সমন্বন্ধে ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ”-এবং 
এধরণের আরও কিছু মন্তব্য । এরপরেই যেতে হল স্বীয়) ডঃ ত্রিলোচন সিং 
(১৯৯২ সালে প্রয়াত)-এর বাড়িতে তার সুযোগ্য পুত্র শ্রী অনুরাগ সিং-এর 
আমন্ত্রণে । ডঃ ত্রিলোচন সিং ১৯৩৫ সাল নাগাদ কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে 
পড়াশুনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
উপদেশেই তিনি শিখধর্্ম ও সংস্কৃতির ওপর গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই 
বিষয়গুলি নিয়ে অজত্র বই লিখেছিলেন যার ফলে শিখ ধর্ম ও এতিহ্য বিশ্বের 
দরবারে আজ একটি সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। ডঃ ত্রিলোচন সিং-এর লাইব্রেরি 
আমি দেখি। তার বইগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিলাতে প্রকাশিত। উল্লেখ্য, : এ-হেন 
একজন শিখ-ব্যক্তিত্বের মতে, Stour Fire রর রতন 
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্লাঘার সঙ্গে । আর, খুব মুষ্টিমেয় হলেও অন্ততঃ কয়েকজন শিখ তাদের নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্বন্ধে হাত । এটি একটি সান্ত্বনার বিষয় বইকি। 

যা হোক, আমার জীবনের এই ঘটনা যে সত্যটি আমার উপলকব্ধিতে এনেছে 
তা হচ্ছে_আমরা বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথ -বিশ্বকবি' এই বিশ্বাসে যদিও আত্মতৃপ্তিতে 
ভুগছি, আসলে বাঙালি-গণ্ডীর বাইরে তিনি বহুলাংশেই অপরিচিত এই 
ভারতবর্ষের মধ্েই। আর ভারতবর্ষের বাইরে পাশ্চাতোর শিক্ষা ও 
সাহিত্যজ্তপতে, যেখান থেকে তিনি পেয়েছিলেন Nobel! [.১57৮২1.-এর সম্মান 
আক্ঞ সেখানে কি অবস্থা? আমার একটি অভিভ্রতার কথা বলি। দিল্লীর একটি 
হোটেলে একদিন (২০০১ সালের মে মাসে) প্রাতরাশ করার সময় পাশের 
টেবিলেই এসে বসলেন একজন তপমেরিকান মহিলা । সৌজন্যের খাতিরেই 
আলাপচারিতার মাধ্যমে জানলাম যে তিনি ৬ মাসের একটা 55518727151 লিয়ে 
এসেছেন হরিয়ানার একটি কলেজে ৮৪5৪$৮ 1০০১৮৫৮ হিসাবে এবং বিষয় 
হচ্ছে English Literatiire 1 রবীক্্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম তিনি 
, কবির নামটাও ভাল করে জানেন না-তার কাব্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা তো 
দূরস্থান। অতএব, আমাদের বিশ্বকবি 'র বিশ্বে সঠিক অবস্থান কোথায় তার একটি 
উত্তর হয়ত আমার অভিজ্ঞতাশুলি দেবে! এর কারণ আমি মনে করি, রবীন্দ্র- 
অনুবাদের অপ্রতুলতা এবং যতটুকু অনুবাদের কাজ হচ্ছে, সেগুলির বাঙালি- 
গণ্ডীর বাইরে সঞ্চালন হচ্ছে সামান্যই। এই অবস্থার পরিবর্তনে মূলতঃ 
বাঙালিদেরই এগিয়ে আসতে হবে, বলা বাহুল্য। 7৮০752১-র মহাসাগর 
সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার জন্য আজ চাই বাঙালিদের কঠোর ও দীর্ঘ 
সুপরিকল্পিত সাধনা । প্রথমতঃ চাই, যাঁরা রবীন্দ্র-অনুবাদে ইচ্ছুক, তাদের সংহত 
ও উৎসাহিত করা এবং তাদের কাজের গশুপগত মান পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের জন্য কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে এডিটোরিয়েল বোর্ডের সংগঠন। 
তারপরেই প্রয়োজন অনুমোদিত অনুবাদগুলির যথাযথভাবে ব্যাপক সম্প্রচার । 
রর্বীন্দ্-কাব্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবগুলি শাখাই এই অনুবাদের আওতায় আনার 
নিরম্তর প্রয়াস করে যেতে হবে যথাসম্ভব । এগুলির প্রচারও হওয়া চাই উপযুক্ত 
মাধ্যমে বথা- পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, মঞ্চ এবং উচ্চ-প্রযুক্তির মাধ্যমেও । 

বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাকি! আধেক ধরা পড়েছি গো, 
আধেক আছে বাকি । 

ভ্রিকালদর্শী রবীন্দ্রনাথ কি আচ করেছিলেন যে 211) 0155৩ একদিন 
বিশ্বজোড়া ফাদ অর্থাৎ (৬০710. Wide Web www) মানব সভ্যতাকে উপহার 
দেবেন? যদি তাই হয়, বিশ্বকবির হিসাবে কিন্তু একটি গুরুতর ভুল ছিল, 
যেখানে “আডিট অবজেকশন’ তুলতেই হয়,--তিনি বলছেন, “আধেক ধরা পড়েছি 
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গো... ; কিন্তু “আধেকে 'র অতি সামান্য ভগ্মাংশও কি তিনি ধরা পড়েছেন Bil! 
Gates-এর Intermec“, এবং তাকে নিয়ে ৬%০৩।গুলিল বাগালি-গণ্ীর 
বাইরে কবিকে বিশ্বের কটা মানুষের কাছে কতখানি পোছে দিয়েছে? কোনও 
সুধীজন ‘World Wide Web'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বছর পাঁচেক আগে 
‘বিশ্ব জোড়া ফাদ' ; তার নাম স্মরণ করতে না পারায় দুঃখিত । তবে সেইসুত্রে 
আমার বিশ্বকবি ও 11] 05,15$কে একইসুত্রে গাথার চাপল্য মার্জনীয় । 

আমার খুবই আশা আমাদের টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ-নিয়ে চিক্তা-ভাবলা 
শুরু করবেন। গত কয়েক দশক ধরেই রবীন্দ্রভাবনার সম্প্রচারে তারা বহুমুখী 
পরিকল্পনা নিয়েছেন ও সেইমত কাজ করে চলেছেন। তারা রবীন্দ্র-ভিত্তিক বহু 
পুস্তকের প্রকাশনা করেছেন উল্লেখযোগ্যভাবে। রবীন্দ্র-অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশনার 
উপরও তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারেন রবীন্দ্র-ভাবনাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে। 
পুস্তক ছাড়াও ০45500100 ও 0.09-র প্রকাশনায় এঁরা হাত দিতে পারেন যেগুলির 
চাহিদা আন্তর্জাতিক হতে পারে, যদি এগুলির প্রচার সুস্টুভাবে হয় । website-এর 
কথা তো আগেই বলা হ’ল, যা'র মাধ্যমে ‘টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাজ 
সম্বন্ধে সারা বিশ্বকে অবহিত করা যেতে পারে। অবশ্যই এ-ধরণের কাজে 
প্রয়োজন ব্যাপক পরিকল্পনা ৷ এই দায়িত্বশুলি সুযোগ্য ব্যক্তিদের লিয়ে গঠিত একটি 
কমিটির ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। নন্দন দত্তর মত ব্যক্তিরা এই কমিটির 
উপদেক্টাও হতে পারেন তাদের আন্ডর্পাতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে । 

ভারতবর্ষের শিখ-সম্প্রদায় তাদের ছিন্নমূল €0155১015) স্বজাতিরা যাতে 
তাদের এ্রতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে যান, তারজন্য নিরম্তর প্রয়াস চালিয়ে 
যাচ্ছেন নানাবিধ মাধ্যমে যেগশুলির উল্লেখ আগে করা হল। তারা বিশেষ জোর 
দিচ্ছেন তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণাশুলি বিশেষ করে ইংরাজির 
মাধ্যমে বিদেশে বেডে ওঠা তাদের বর্তমান প্রজন্ষের কাছে পৌছে দিতে যাঁরা 
দ্রুত তাদের মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছেন। এ-সন্বক্ষে আমি কিছুটা জেনেছি শিখদের 
সাহ্চর্যে আসায়। তাদের এই প্রচেষ্টা বাঙালিদের অনুকরণীয় বিশেষ করে 
রবীন্দ্র-ভাবনার ব্যাপ্তির জন্য । বাঙালির রবীন্দ্র-ভাবনা প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল কিন্তু 
উপলব্ধিশুলি, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাঙালি পেয়ে ধন্য হয়েছে, 
সেগুলি সমগ্র বিশ্বকে উপহার দেওয়া । বাঙালির এ প্রচেষ্টা যেদিন পরিণতি লাভ 
কাছ থেকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার বন্যায় প্রাবিত হবেন আমাদের কবি। 

তাই আজ বিশ্বকবির বিশ্বায়ন হয়ে উঠুক বাঙ্গালির 7১৯55$০২,, আর রবীন্দ্র 
অনুবাদ, যা এ লক্ষ্যের একমাত্র পথ, তা হয়ে উঠুক বাঙালির Mission । 


রজত দাশগুপ্ত 
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আমাদের প্রাক্তন সহসভাপতি নীরদবরণ মুখোপাধ্যায় ২ মে, ২০০৫ প্রয়াত 
হয়েছেন। ভদ্র, নত্র মানুষটি প্রয়োজনে দৃঢ় হতে জানতেন। তাকে বেদনার সঙ্গে 
স্মরণ করি। 


গত সংখ্যায় শৈবাল গুপ্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ সভায় 
সভাপতি ছিলেন উৎপল চৌধুরী । অনবধানতবশত তথ্যটি বাদ পড়ে গিয়েছিল। 
এজন্য আমরা দুঃখিত । 


২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে রবীন্দ্রচর্চাভবনে সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক 
বক্তৃতা দিলেন প্রণতি মুখোপাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন উৎপল চৌধুরী । সুচনায় 
সুশান্ত নাগ বলেন সোমেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক্রমে প্রথম বর্ষের 
ছাত্রী প্রণতি মুখোপাধ্যায় সোমেনদার আকস্মিক শ্রয়াণের পরে এই চর্চাক্রমের 
হাল ধরেছিলেন। তিনি নিজেও রবীন্দ্রচর্চার এক উজ্জ্বল নাম, তার স্বীকৃতিতে 
রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। 

প্রণতি মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে জীবনপথে যে জয়প্রাজয়, হারজিৎ আছে 
তার কথা বলেন। তার বিষয় ছিল “জয়পরাজয়*। গীতায় যেমন সুখ দুঃখকে 
সমানভাবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বলেছেন, ‘নমি 
সুখেদুখে, নমি জয়ে পরাজয়ে ।” রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপনা 
করে তিনি দেখিয়েছেন বীর্যবান আত্মা নৈরাশ্যবাদী নয়৷ 

সব শেষে অভ্র বসু কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন। 

ভাষণটি আমরা প্রকাশ করব। 


১৫ মার্চ সোমেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিনটি প্রতিবারের মত শিক্ষক দিবস হিসেবে 
পালিত হল । ইনস্টিটিউটের প্রয়াত, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে 
অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন দীপিকা দাশগুপ্ত ও শান্তা 
দাশগুপ্ত। প্রসঙ্গত এ বছরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ চলছে। সেই 
আয়ার, রমা বসু, চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, অভ্র বসু, অয়নেন্দ্রনাথ বসু। 

শিক্ষকদের বরণ করার পরে তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন 
ছাত্রছাত্রীরা । রীতি আন্মুলি এখানে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। প্রতিবারই 
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পির আত রা পা এ ক Bons সেগুলি হল-__যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের ‘কবির ছবি’ (এষণা গুপ্ত) জীবনানন্দ দাশের “রবীন্দ্রনাথ” (শুভা 
ঘোষ), অচিস্তকুমার সেনগুপ্তের ‘রবীন্দ্রনাথ’ অনুলেখা সরকার), বুদ্ধদেব বসুর 
‘রবীন্দ্রনাথ’ (সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের “বাইশে শ্রাবণ” স্ুপর্ণা 
বসু), দীনেশ দাশের 'প্রণমি' (চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়), নবনীতা দেবসেনের “একলা 
পাগল” (মিলি চ্যাটার্জি9। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষলেখা’ থেকে কবিতা পড়েন স্বপন 
জানা । গ্রন্থনা করেছেন বাসন্তী মুখোপাধ্যায় । সব শেষে অভ্র বসু ও সুগতা সেন 
রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বাসন্তী মুখোপ্যাধায়। 





২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে বিশ্বভারতীর চীনা ভবন গৃহে শাক্তিনিকেতন 
আশ্রমিক সঙঘ আয়োজিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রি ডা সর 
সভায় ভাষণ দিয়েছেন অরুণকুমার বসু। তার বিষয় ছিল-_দেবেন্দ্রোপনিষদ : 
রবীন্দ BEE সাত টি COE MES রা 
হয়েছে। প্রয়াত পুলিনবিহারী et: পা sce Wee wt 
দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ও কাগজপত্র এতকাল তারই সুযোগ্য শিষ্য 
অনাথনাথ দাশের কাছেই ছিল। তিনি সেগুলি পুলিনবিহারী সেনের অস্তিম 
ইচ্ছানুসারে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙেঘর মাধ্যমে রবীন্দ্রভবনে দান করার 
সিদ্ধান্ত নেন। তদনুযায়ী আশ্রমিক সঙেঘর অনুরোধে অরুণকুমার বসু এ দুর্মূল্য 
উপাদানগুলি উপাচার্য সুজিতকুমার বসুর হাতে তুলে দেন। উপাচার্য সেগুলি 
রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ সবুজকলি সেনের হাতে সমর্পণ করেন। 





রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ পদে সাহিত্য আকাদেমির প্রাক্তন সচিব, ন্যাশনাল বুক 
ট্রাস্টের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং আকাদেমির Indian Literature-যের প্রাক্তন 
সম্পাদক নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য যোগ দিয়েছেন। আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। 
কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেছেন। তার মত সুযোগ্য ব্যক্তি এই পদে যোগ দিয়েও, 
চলে যাবেন, এটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। তিনি চলে গেলেন কেন??? 
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সম্প্রতি জামশেদপুরের বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী পদ্মলোচন বসুর জীবনাবসান 
হয়েছে। ইস্পাতনগারীর রবীন্দরচর্চাকেন্দ্রের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। কেন্দ্রটি 
একসময়ে স্থগিত হয়ে যায়। তার নবপর্যায়েও তিনি ওখানে ছিলেন। আমাদের 
সঙ্গে তার যোগ ছিল। তাকে স্মরণ করি । 
পরিবারকে সমবেদনা জানাই । 





১২ এপ্রিল রবীন্দ্রভাবনা'র বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ সংখ্যার উদ্ধোধন করা হল। 
সম্পাদিকা মঞ্জুলা বসু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেন। এটি যে ভারতের প্রথম গণ-আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম সরাসরি 
জনতার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেকথাটি স্মরণ করিয়ে দেন। 

ভাবনার সংখ্যাটি প্রবীণা সদস্যা গীতা চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সংগীত “বাংলার মাটি" গাইলেন অয়নেন্দ্রনাথ বসু ও পুষ্পিতা 
বসু রায়। 

“নির্বরিণী' গোষ্ঠী সেইসময়ের স্বদেশি গানের সংকলন নিবেদন করেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলা দেবীর একটি করে গান এবং রবীন্দ্রনাথের 
এ সময়কার গানের সম্ভার এরা খুব চমৎকার নিবেদন করেছিলেন। এটির 
প্রস্তুতিতে ছিলেন প্রমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা চট্টোপাধ্যায়, অনুশ্রী সিন্হা, চিত্রিতা 
দে, স্বপ্না ভৌমিক, রমা দাশ, শান্তা চ্যাটার্জি, কল্পনা মৌলি, মুনমুন গাঙ্গুলি, স্বপ্না 
দত্ত, দীপালি রায়, সুরজিৎ ধর, দেবাশিস বাগচি, মলয় রায়, দিব্যেন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা চট্টোপাধ্যায়, মীনাক্ষী সিংহ। 








তার সমাধিক্ষেত্রে রবীন্দ্রর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা ২০০৫ সালের ৫ই এপ্রিল 
অপরাহ্ন মিলিত হয়েছিলেন। মঞ্জুলা বসু “যেথায় থাকে সবার অধম দীনের 
হ'তে দীন...” ‘এ আসনতলে...’ "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল..." এই 
তিনটি গান গেয়ে আ্যান্ডরজের স্বরূপর্টিই যেন প্রকাশ করলেন। তাকে সঙ্গ দেন 
ইলা চৌধুরী। সুনন্দা চক্রবর্তী আযন্ড্ুজের মৃত্যুদিনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন 
তার অংশবিশেষ পড়ে শোনান। উৎপল চৌধুরী ভারতবন্ধুদের মধ্যে আযন্ডজের 
যে স্বতন্ত্র স্থান ছিল সেকথা মনে করিয়ে দেন। 
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গত জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত অলকরঞ্জন বসু চৌধুরীর 
ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায়’ বিষয়ক নিবন্ধটিতে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। এজন্য 
আমরা দুঃখিত। একটি সংশোধনী এইসঙ্গে পাঠকদের অবগত করিয়ে দিই। 


ডি: আছে হবে 
১১ 
(২য় প্যারা, ৬ষ্ঠ ছত্র) (এটি বাদ গেছে) 


(পরবর্তী প্যারা, ৬ষ্ঠ ছত্র) (বাদ গেছে) 





২২ পুণ্যটিভ পুলিশ 
কোনোকালে নাই 
ঘটত্ব কচকচি 
২৬ ভাবের দিক থেকে মিল... 


(২য় প্যারা, ভষ্ঠ ছত্র) 
৩২ শেষ প্যারায় পুত্তিকার নাম 
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পূ: আছে হবে 


৩৫ 
(২য় প্যারা ২য় হুত্র) মুল্যায়ন 





৩৮ 
(২য় প্যারা ৭ম ছত্র) সম্ভব কিনা 


(শেষ প্যারার শুরু) 4 


(পরের ছত্রে) - 





মানসিকতা বোঝার..... 


BO হেমেন্দ্ৰ কানুনগো হেমচন্দ্ৰ কানুনগো । 
(১৪ নং আকর সূত্র) 





রবীন্দ্রচর্চাভবন সংরক্ষণের জন্য কিছু জরুরি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
এজন্য সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ 
জানাই । সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। 
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রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুষ্ঠের খাতা’ নাটকে অবিনাশের বয়স চল্লিশ হয়েছে শুনে 
বৈকুণ্ঠ ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, “সেকি, এরই মধ্যে চল্লিশ?’ অবিনাশ বলেছিল, 
এরই মধ্যে আর কোথায়, ঠিক চল্লিশ বছরই লেগেছে।, 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটও ঠিক সময়েই চল্লিশে পোৌঁছল। চল্লিশে 
মনেকের চাল্সে ধরে বটে, তবে চল্লিশেই অনেকের ভিস্তিটা পাকা হয়। 
ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে, Life begins at £০:৮- ইনস্টিটিউটের জীবন 
তাহলে আরো একবার শুরু হল হয়ততো। 

এই চার দশকে ইনস্টিটিউট অনেক কাজ করতে চেষ্টা করেছে। এদেশের 
ভয়ঙ্কর সময়েও এখানে রবীন্দ্রর্চার কাজ অব্যাহত থেকেছে। কোনোরকম 
সাভের আশা না করেই বহু ছাত্রছাত্রী এখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাঠক্রম সম্পূর্ণ 
করেছে, গবেষণা করেছে, রবীন্দ্রচর্চার পরিসরকে বাড়িয়ে চলেছে। বহু মানুষ 
এখানে এসেছেন এবং এখনো আসেন। তাদের তালিকায় খ্যাত অখ্যাত বহুজন 
আছেন, তারা সবাই ইনস্টিটিউটের মহাজন। তাদের খণ আমাদের পাথেয় । 
তারা যা দিয়েছেন তার কতটা আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি তার হিসেব 
মেলাতে চাইনা, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এই যাত্রাটুকু আমাদের সকলের 
ভালো লেগেছিল। সেই ভালোলাগার নির্ধযাসটুকু একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা 
ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। এই সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশ করছি আমরা । 

সেই সঙ্গে আরো বিশেষ আলোচনা থাকছে। রবীন্দ্রচ্চা যে আমাদের 
এমনটা হয়তো পুরোপুরি বলা যাবে না। তবু আজ যখন বাণিজ্যের সময় নিয়ে 
দর্শনকে জীবন যাপনের মধ্যে আবিষ্কার করার এই ক্রাস্তিহীন অধ্যবসায় 
ইনস্টিটিউট বজায় রেখে চলেছে। বেঁচে থাকার, ভালোলাগার এবং ভালোবাসার 
আকুল আকাঙ্ক্ষা এই রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। চেয়েছি সেই 
উত্তাপকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে । সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছেও 
ধারালো হোকনা, তথাপি এই সময়ের দায়িত্ব অস্বীকার করিনা আমরা । আমাদের 
সময়ের কাজ যেন আমরা করে যেতে পারি। 
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গীতবিতান (কালানুক্ৰমিক সুচী) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
(সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ. সম্পাদনা অবকুণকুমার বসু) ২০০.০০ 
রবি প্রদক্ষিণ পথে - সোমেন্দ্রনাথ বসু ১৫০.০০ 
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ঘটনাশুলি মোটেই অসাধারণ নয়; রবীন্দ্রনাথের অশ্রজেরা ইতিপূর্বে 
অনেকেই যশোরের বালিকা কন্যাদের বিবাহ করেছেন ; দেবেন্দ্রনাথ জমিদারির 
bit Doc দির নয়া টাউন রও Heide a এবং বিভিন্ন সময়ে 
পূত্রগণ ক Cece এ dha সবি 
জীবনে কর্মে এবং সর্বোপরি সাহিত্যসৃষ্টিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। 
এই শেষোক্ত ব্যাপারটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার এই পরিবর্তনের কথা লিখেছেন জীবনস্মৃতি-তে : 
‘এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের 
ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে 
জীবনের যাত্রা ক্রমশই ভাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত 
ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুর তার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে..." 

এই রূপকটি ভাঙলে দেখা যাবে এতাবত কবি জীবনে এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে 
ছিলেন আত্মমগ্ন, অন্তর্মুখিন, একটি বিমূর্ত মানবিক অস্তিত্ব-বিশেষ ; কিন্তু অতঃপর 
তিনি হয়ে উঠলেন সেই অস্তিত্বের উপরই নির্মোক-পরা ব্যক্তি, ইনডিভিডুআল ; 
তিনি সমাজ-পটভূমিতে হলেন দণ্ডায়মান, তারই সঙ্গে সম্পর্কিত + এবার ফিরাও 
মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে : কবির নিজের সম্বন্ধে এই মুল্যায়ন যথাযথ । 
সামাজিক সম্পর্কে এখন তিনি পিতার ও স্বামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ; সুবৃহৎ 
ঠাকুর এস্টেটের পরিদর্শক ও পরিচালক ; পরে উইল ও ভাগাভাগির ফলে কিছু 
অংশের হলেও মালিক ; এবং এক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসমাজের সদস্য ও সম্পাদক । 

তাহলে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বের বেশাস্তরে ব্যক্তি তথা সামাজিক : 
ব্যক্তি ; কিন্তু কিনা রবীন্দ্রনাথের চিত্ত অত্যান্ত চলিষুও ; অস্তিত্বের মূল প্রবর্তনা 
বজায় রেখে তিনি ক্রমাগত নিজেকে বদলেছেন, আমি যাই গো যাই গো যাই 
ভারতপথিক ; তারপর পার্সন্যালিটি ; তারপরও মানব, ম্যান (মানুষের ধর্ম, 
রিলিজন অব ম্যান)। 

সে যাই হোক, আলোচ্য কালপর্বে রবীন্দ্র-চৈতন্যের যে বেশা্তর, তার 
পিছনে কাজ করেছে দুটি দর্শন-চিন্তা, হিতবাদ ও প্রববাদ-তিনি যে এগুলি 
টির ENON SUE TOO U0 Hk তার সমকালে বাঙলা দেশের 

















ক্কিমচ। চর then লেখকের রবীন্দররচনার দর্শনভূমি রষ্টয)। 
উক্ত তিনটি ঘটনা সম্বন্ধে এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সামনে আনতে হয়। 
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সাধারণত মনে করা হয়-মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ উক্ত কাজগুলি করেছিলেন ; 
সমালোচক এবং জীবনীকারেরা এরূপ কথাই বলেছেন। কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তা 
নয়। আগে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছিত হয়েছিলেন; তারপর তাতে পিতৃনির্দেশ সমাপাতিত 
হয়েছিল এটাই যুক্তিযুক্ত | 

অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষের ইচ্ছার এই সার্বভৌমতা এক প্রধান প্রতিপাদ্য । 
বিভিন্ন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার মনেও এর স্বীকৃতি আছে, তারা ঘোষিত 
অস্তিত্ববাদী না হলেও । লা মিজারেব্ল উপন্যাসের নায়ক জা ভালজ্টার অনুভবে 
ভিকৃটার হিউগো জানাচ্হেন_ 44১১৭ certainly, nothing could happen 
which he did not choose to have happened.’ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
রচনার মধ্যেও ইচ্ছার এই ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। খোকার প্রশ্নের উত্তরে মা 
বলেছে--ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।’ "তাসের দেশ’-এও অনুরূপ কথা 
পাওয়া যায়- ইচ্ছে ইচ্ছে। সেই তো দিচ্ছে সেই তো নিচ্ছে ।' 

এখন, রবীন্দ্র-জীবনের আলোচ্য তিনটি ঘটনার কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথ 
ইতিপূর্বে কোনো নারীর সাহচর্যে আসেননি তা নয়; আন্না তড়খড় এবং স্কট 
দুহিতাদের কথা স্মরণীয়; তাদের সঙ্গে মুক্ত মনে তিনি মেলামেশাও 
করেছিলেন । কিন্তু যখন বিবাহ করলেন তখন সামাজিক নিরিখে ও পারিবারিক 
ঘটকালির মাধ্যমে মাত্র এগার বৎসর বয়সের পল্লীগ্রামের কন্যা মৃণালিনীকেই 
তিনি পত্বীরূপে গ্রহণ করেছিলেন ; কারণ ওরকমই তার ইচ্ছা হয়েছিল। 

এখন, বর্তমান প্রবন্ধের মূল যে আলোচ্য-বিষয়, রবীন্দ্রনাথের জমিদারি কৃত্য- 
-সেক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল-পালানো ছেলে, 
অভিভাবকেরা তাকে যে কোন উপযুক্ত জীবিকার জন্য চেষ্টিত ছিলেন, এমন কি 
সবই করেছিলেন কেবল উদ্দিষ্ট কর্মটি ছাড়া_কারণ ওসব কোন কিছুতে তার মন 
ছিল না। কিন্ত জমিদারির কাজ? 

১৮৮৩ জিসেম্বর মাসে মহর্ষি বসার থেকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে 
লেখেন 

‘এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও : প্রথমে 
সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল 
বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্রসকল 
দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট 
দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা 
ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য 
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করিবার ভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্যের গতি বিশেষ অবগত 
না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না।” 

টিক রানির চিক সাত এ পা যে রবীন্দ্রনাথ 
OCIS ছার জিরা Ho tees 





এই হচ্ছে আতসবাজিতে অগ্নিসংযোগের সূচক ঘটনা, ইনিসিয়াল 
ইনসিডেন্ট ; তারপর বিচিত্র বর্ণের অগ্নিরেখা বছুধা উৎসারিত হয়েছিল--যা 
রবীন্দ্রনাথের বাসনা বা আত্মকামতা থেকে জাত । 

যে কোন মানুষের, তথা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের দুই মুখ- 
রতিকাম ও অর্থকাম ; কিন্তু এ দুটো আপাতপৃথক বলে মনে হলেও, দুটোই 
সক্রিয়তার মুখে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে 
বলেছিলেন--তোমার তো কেহই নাই বলিতেছ ; একা কি শএশ্বর্যভোগ হয়? 

প্রবহমান রবীন্দ্র-জীবনে খুব কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত উক্ত তিন ঘটনার 
মধ্যেও পরস্পর-সংপৃক্তি আছে। মৃণালিনীকে বিবাহ রতিকাম ও জমিদারিকে 
জীবিকা হিসেবে প্রহণ অর্থকাম ঠিকই ; কিন্ত স্ত্রীকন্যা-পুত্রদের পরিপোষণের 
জন্য উক্ত জীবিকার প্রয়োজন ছিল। শিলাইদহে যখন মৃণালিনী ও সন্তানদের 
কবি নিয়ে গেছিলেন, তখন রতিকাম ও অর্থকাম দুটোই পোষকতা পেয়েছিল। 
ধর্মচিস্তায় অর্থকাম ও রতিকাম রূপাস্তরিত হয়ে সমন্বিত হয় এটা এখন 
সর্বজনস্বীকৃত সত্য । রামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্তন ত্যাগের কথা বলতেন ; কিন্ত কামিনী 
সারদাকে ত্যাগ করতে পারেন নি, জননীরূপে পুজা করেছিলেন; আর যদিও 
টাকা ছুতে পারতেন না, তথাপি মথুরামোহন প্রদত্ত আশ্রয় ও খাদ্যাদি তো গ্রহণ 
করতেন ; অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চন উভয়ই রূপাস্তরে ট্রান্শফর্মেশন) গৃহীত 
হয়েছিল। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য ও শীতাঞ্জলির 
গানগুলিতে অর্থকাম ও রতিকাম প্রবর্তনার বিচ্ছুরণ দেখে থাকি। 

এইসব কথা মনে রেখে আমরা প্রাশুক্ত তিনটি ঘটনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও 





শ্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার এ রাস্তাই 
ভাল, আমার এই রাজ্যটা কিছু না। 
বৈরাগী । মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে 
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পথ বলে জানে, সেই ত পথিক ; আমরা কোথা লাগি? -্রায়শ্চিত্ত 

অধুনা কর্মসংস্কৃতি নিয়ে অনেক ঢক্কানিনাদ হয়েছে; কিন্ত কার্যত কিছুই 
হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথ? পিতুনির্দেশেই হোক বা স্বেচ্ছানির্বাচনক্রমেই হোক, 
তিনি যে জমিদারিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কর্মসংস্কৃতির 
কীরূপ নজির রেখেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে যোগদান, কর্মপরিচালনা ও অবসর গ্রহণ সম্বন্ধে 
সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ও তারিখ পাওয়া যায় না; যা পাওয়া যায় তার সাহায্যে 
প্রথম একটা ছক হাতে রাখছি। 


ক. ১৮৮৩ সদর কাছারিতে বসে জমিদারি কাগজপত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার 
পিতৃনির্দেশ পান রবীন্দ্রনাথ ; ১৮৯০ জমিদারি পরিদর্শনের ভার পান, ১৮৯৬ 
জমিদারির সর্বময় পরিচালন কর্তৃত্ব পেলেন। 

তখন ঠাকুর এস্টেট খুব বড়ই ছিল; প্রসারিত ছিল উত্তরবঙ্গ মধ্যবঙ্গ ও 
ওড়িশাতে। রবীন্দ্রনাথ এর সবটাই দেখাশোনা করতেন। পরিদর্শক হিসেবে তার 
আলাদা মাসোহারা ছিল ত্রিশ টাকা। যৌথ জমিদারির বিপুল আয় ও ব্যয় ছিল; 
এসবের যথাযথ ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের ; তিনি অবশ্য পিতার 

১৮৯৯ দেবেন্দ্রনাথের শেষ উইল অনুসারে ওড়িশার সম্পত্তি পান 
হেমেন্দ্রনাথ  দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিনজন একত্রে পান দুটি 
পরগণা, নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজসাহীর কালিশ্রাম। তখনও এই দুই পকুগণার 
সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের, পেতেন একই মাসোহারা.৬ তারপর 
একটু রদবদল হল । দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই (মৃত্যু ১৯০৫) কালিশ্রাম 
রবীন্দ্রনাথের এবং বিরাহিমপুর সত্যন্্রনাথের নামে চিহ্নিত হল। আর 
ঘিজেন্্রাথঃ তীর পাটা অনুসারে দুই পরগণা থেকে তাকে সমপরিমাণে বার্ষিক 

তাল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে। এখনও রবীন্দ্রনাথ পরিচালক ; তবে 
কিছুদিন পরে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে জমিদারির ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত 
করলেন। ১৯১৫ আবার পরিবর্তন হল; সুরেন্দ্রনাথ বিরাহিমপুরের পরিচালন 
কর্তৃত্ব হাতে নিলেন; মনোযোগ ও সুপরিচালনার অভাবে এই সম্পত্তি শেষতক 
ভাগ্যকুলের জমিদারদের হাতে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাগে থাকে কালিগ্রাম 
পরগণা ; দ্বারকানাথের বিপুল জমিদারির সামান্য অংশমাত্র। সে অংশেও তখনো 
কিন্তু তার অসপত্ব অধিকার ছিল না; দায় ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথকে বার্ষিক সাড়ে 








[৭] 


CENTRAL LIBRARY 





বাইশ হাজার টাকা এবং দেবেন্দ্রনাথের উইল অনুসারে তার বিরাট পরিবারের 
পুত্র-কন্যা-পৌত্রাদি ক্রমে দেয় মোট সাড়ে বাহান্তর হাজার টাকার মধ্যে 
আনুপাতিক অংশ। ইতিমধ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন, 
তারই হাতে কালিগ্রাম পরগণার দায়িত্ব তুলে দেন; ১৯২২-র পর তিনি আর 
জমিদারির কাজে নিজেকে জড়াননি ₹ এই সময়টাকে রবীন্দ্রনাথের বানপ্রস্থ বলা 

এই যে উইল অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দায় ও কর্তব্য, এগুলি 
হিতবাদী দর্শন ও জীবনচর্যারই অন্তর্ভুক্ত ; দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তার 
পুত্র-পৌত্রেরা ভা মেনে চলতেন-সচেতনে বা অজান্তেই । 

এখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথের যে রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে 
সহজেই লক্ষ করা যাবে, পিতার মৃত্যু ১৯০৫) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কোন 
আমলা বা সরকারি কর্মচারীর মত ছিলেন, পেতেন মাসিক মাইনে । জমিদারি 
তহবিলে হস্তক্ষেপ করার তার কোন অধিকার ছিল না। এক সময়ে প্রজাদের 
দুঃখে কাতর হয়ে তিনি যে ভেবেছিলেন, যদি জমিদারিতে আমার অধিকার 
থাকত, তাহলে এদের জন্য সব উজাড় করে দিতুম--এর মধ্যে কোন অতিরঞ্জন 
নেই। অর্থাৎ জমিদার বলতে প্রভূত অর্থের মালিকানা, ভোগ-বিলাস এবং যা 
খুশি করবার অধিকার তার ছিল না; উপরস্ত ব্রশ্ষাচর্যাশ্রম-বিশ্মভারতীর জন্য এবং 
কুণ্তিয়ার ফেল-করা ব্যবসা ও পতিসর কৃষিব্যাঙ্কের ধণশোধ বাবদে তাকে সারা 
জীবন অর্থকৃচ্ছতার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল৷ 
খ- এখন, রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছা-নির্বাচনক্রুমে এবং পিতৃনির্দেশিত হয়ে জমিদারির 
যে ভূমিকাতেহ অবতীর্ণ হয়ে থাকুন না কেন- হয়েছিলেন প্রামাণ্য অস্তিত্ব- 
(অথেন্টিক একুজিস্টেন্স) রূপে। প্রামাণ্য অস্তিত্ব হয়ে উঠবার প্রথম কাজ হচ্ছে 
নিজেকে প্রস্তুত করা- শিক্ষা এবং অনুশীলনের সহায়তায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখছেন-_কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ 
আমাকে পেয়ে বসল । আমার স্বভাব এই যে যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন 
তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাকি দিতে 
পারিনে।” এটা হচ্ছে অস্তিত্ব, বিশেষ করে প্রামাণ্য অস্তিত্বের স্বনির্বাচিত কর্মের 
নিকট দায়বদ্ধতা । 

জমিদারি তিনি কীরূপ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন তা এখন 
সুপরিজ্ঞাত। অন্য জমিদারের সঙ্গে এমন কি তার দাদাদের বা ভগ্মীপতির সঙ্গে 
একটা বিষয়ে তার গুরুতর পার্থক্য ছিল যে, তারা জমিদারির প্রায় কিছুই 
জানতেন না, আমলাদের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হত; কিন্ত রবীন্দ্রনাথ 
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এই জানাটা বহুমুখিন--১. জমিদারির কাগজপত্র ও হিসেবনিকেশ সম্বন্ধে 
জ্ঞান, যা অর্জন করতে দেবেন্দ্রনাথ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন--“সদর কাছারিতে 
নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশিল বাকি ও 
জমাথরচ দেখিতে থাক-_-” ২. জমিদারির জমি চিনতে শুরু করলেন এবং অল্প 
দিনেই ‘সিকস্তি পয়স্তি” প্রমুখ অসংখ্য প্রকার জমির সঙ্গে পরিচিত হন; 
৩. জমিদারির মালিকানা সম্বন্ধে যেমন, জমির রায়তী স্বত্ব সম্বন্ধেও তিনি 
অবহিত হলেন ; ৪. শেষোক্ত কাজটির সঙ্গে আইনকানুনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনেকগুলি মামলা পরিচালনাও করেছিলেন_এমনই দক্ষতার 
সঙ্গে যে, চিত্তরঞ্জন দাশ মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উকিল হলে তাদের 
পেরিয়ে যেতেন। কথিত আছে, যদিও রবীন্দ্রনাথ ফৌজদারি মামলা একেবারে 
সন্তোষ প্রকাশ করতেন। দেওয়ানি মামলা স্বত্ব ও অধিকারের সঙ্গে জড়িত; 
হিতবাদী রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় তৎপর ছিলেন, তা সে জমিদার বা 
প্রজা, যারই হোক না কেন। 

এই কয়েকটি মাত্র উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, জমিদারি-পরিচালক হিসেবে 
রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই নিজেকে শক্তিমান তথা প্রামাণ্য করে তুলতে চাইছিলেন। 
আত্মশক্তির উদ্বোধনে যে পল্লীসমাজ তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার প্রথম 
কৃত্যই হচ্ছে জমিদারেরই আত্মশক্তির উদ্বোধন; কর্মক্ষেত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং 
কর্মের সঠিক অনুষ্ঠান। 

কর্মের অনুশীলনের কথাপ্রসঙ্গে যে হিতবাদের কথা বলা হল, তা যেমন 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে আত্মীকৃত, তেমনি বহ্কিম-সেবিত প্রবকদের কথাও মনে 
তার সঙ্গে সমন্বিত করেছিলেন গীতার কর্ম ও ভক্তি। ভবানী পাঠকের নির্দেশে 
প্রফুল্লের দৈহিক "৪ মানসিক সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধন স্মরণীয়। 

গ. উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম এই কালপর্বের কথা 
আমরা মনে রেখেছি ; তখন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ স্বাধীনতা 
প্রভৃতির দাবী উত্থাপিত হয়নি ; রবীন্দ্রনাথ ইংরেজবিতাড়ন কমের 
প্রতি উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ইংরেজের কাছে ভারতীয়ের যে সমান মর্যাদার 
দ্রষ্টব্য ও eee alls 
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একটা ঘটনা আছে। সেটা শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আমলের প্রথম পূণ্যাহ 
উৎসব। পূর্বে ব্যবস্থা ছিল মুসলমান প্রজা হিন্দু প্রজা আমলা এবং স্বয়ং 
জমিদারের বসবার পৃথক আসন থাকবে । রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা উন্টে দিয়ে 
সমস্ত প্রজা আমলা এবং ' রের একই আসনের ব্যবস্থা করলেন। 

এটা নতুনত্ব-প্রয়াসী অস্তিত্ববাদীর কৃত্য ঠিকই- রবীন্দ্রনাথ কোন জিনিসকে 
পড়ে-পাওয়া ভাবে নেননি, তাকে নতুন করে গড়ে নিয়েছেন-কিস্তু ওরই সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী এবং ধ্রুববাদী মননও কাজ করেছে। ব্যক্তির মর্যাদার 
স্বীকৃতি হিতবাদীর লক্ষ। হিন্দু মুসলমান আমলা ও জমিদার সকলেই সমতুল 
মর্যাদার অধিকারী, এটাই স্বীকৃত হল। এবং এখন এটা সুপরিজ্ঞাত যে রবীন্দ্রনাথ 
হিন্দু-মুসলমান নিরিখে কোনো জমিদারি নিয়ম প্রবর্তন করেননি । তাছাড়া, 
পণ্যাহ-উৎসবের এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের প্রন্ববাদী সমাজ-মনক্কতারও 
উদাহরণ : জমিদারি ব্যক্তিক হয়েও এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ; রাজা প্রজা নিয়েই 
সেই সমাজ ; সকলের যৌথ প্রয়াসে এবং হার্দা সম্মিলনে সেই প্রতিষ্ঠান চলমান 
থাকুক, এটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত । 

তার অর্থ এই নয় যে, ওইভাবে একাসনে বসলেই ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নিচের 
সব পার্থক্য দূর হয়ে যাবে। পার্থক্য দূর করতে রবীন্দ্রনাথ চানও না; তার 
দৃষ্টিতে সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবেই ; কিন্ত স্বাতন্ধ্য থাকলেও একটা 
জায়গায় তাদের মেলা সম্ভব, একই আসনে বসার অর্থ তাই "সংসারে 
উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনোই যখন তাহা ধ্বংস হইবার 
নহে, তখন উচ্চ ও নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার 
বহন করা সহজ হয়।” (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, পঞ্চভূত) 

রাবীন্দ্রিক মানব-জগতে চন্দ্র-সূর্য আছে, আছে জোনাকিও-এরা সমান নয়, 
সমতুল- “আপন জীবন পুর্ণ করে আপন আলো জ্ৰবেলেছ" ; “মাটির প্রদীপ ছিল 
সে কহিল, স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি৷’ অপিচ-- “আমরা সবাই 

ঘ. প্রবলভাবে অস্তিত্ব-সচেতন রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি জমিদারি কর্মচর্যাকে 
পড়ে-পাওয়া জিনিসরূপে গ্রহণ করতে পারেন না; তিনি তা করেনওনি। তিনি 
তাকে নিজের মনোমত আদর্শে গড়ে নিয়েছিলেন-_যেখানে জমিদারি স্বার্থ ও 
প্রজার স্বার্থ সমন্বিত হতে পারে। 
কাজ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার আগে ছিল কাজ, তারপর তত্ব। কখনো 
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আবার সেই তত্বের নিরিখে কাজকে ঢেলে সেজেছেন। পৃথিবীর তাবৎ নেতৃগণ 
কর্ম ও তত্বের এই দ্বান্দিক যৌগপত্য পালন করে এসেছেন; করেছেন 
ববীন্দ্রনাথও । 


এখন রবীন্দ্রনাথের কর্মচর্ধার দু'একটি বিশিষ্ট দিক হাতে নিচ্ছি। 


১. জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি পরিবর্তন সাধন 
করেন। জমিদারির খাতা ও কাগজপত্র রাখার যে পদ্ধতি পূর্ব থেকে প্রচলিত 
ছিল, তা ছিল একদিকে যেমন জটিল, তেমনি অন্যদিকে জমিদার ও প্রজাদেরও 
সম্পূর্ণভাবে আমলাদের ওপর নির্ভর করতে হত । প্রজাদের দাখিলা দেবার যে 
রীতি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করলেন, তাতে দাখিলার অর্ধাংশ থাকবে প্রজার কাছে 
অর্ধাংশ জমিদারি সেরেস্তায়। এতে জমিদার ও প্রজা কাউকেই আমলার ওপর 
অন্ধ নির্ভর (অন্য ভাষায়, পবিশ্বাস”) করতে হল না; এ ব্যবস্থা ঠিকঠিক কার্যকর 
হচ্ছে কিনা, তার পরিদর্শনের ব্যবস্থা হল; এক কথায়, আমলাদের জবাবদিহির 
দায় এল। রহীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে কার্ড ইনডেক্স প্রথা প্রচলিত করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি । 

আনুমানিক ১৯০৫-৬ রবীন্দ্রনাথ আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তা 
হল বহুকথিত মণগ্ডলী-প্রথার প্রবর্তন। তার সমস্ত জমিদারিকে তিনি তিনটি 
মণ্ডলীতে ভাগ করেন, প্রত্যেক ভাগে একজন করে মণ্ডলী-ম্যানেজার নিযুক্ত 
হলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শাসনতন্ত্রের উন্নতি, বিকেন্দ্রীকরণ এবং জমিদারের 
সঙ্গে প্রজার যোগ নিকটতর করা । 

এতে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই লাভ হয়েছিল, কিন্তু বিপন্ন বোধ 
করেছিলেন আমলারা ; এঁরা সকলেই হিন্দু ছিলেন বলে, এবং রবীন্দ্রনাথের 
জমিদারিতে, বিশেষ করে কালিগ্রামে মুসলমান প্রজার সংখ্যা বেশি ছিল বলে, 
তাকে মুসলমান-প্রেমী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আমলারা, বিশেষ করে 
দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন, এবং শিলাইদহ অঞ্চলের 
হিন্দু প্রজাদের মনকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের 
অনেককেই বরখাস্ত করেছিলেন (সে ক্ষমতা তার ছিল) ; আবার এরা নিজেরাই 
অনেকে পদত্যাগ করেছিলেন । 

বস্তত, তার একটাই লক্ষ ছিল যে, প্রজা আমলা ও জমিদারকে তিনি একই 
শাসনে বাধতে চেয়েছিলেন, সে শাসন হচ্ছে কর্মের শাসন। সে সময়কার এক 
মণ্ডলী ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে তিনি লিখছেন-_ 

প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ 
কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখবে । ক: দের 
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কোনো প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না। যাহাতে 
তোমার অধীনস্থ আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে না পায় এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত 
কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, 
তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় 
করিয়া লইবে। কর্মচারিগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণে পরিশ্রমে কাজ করিতেছে 
রবীন্দ্রনাথের আরও নির্দেশ ছিল, প্রজার সঙ্গে ব্যবহারে আমলাকে দক্ষতা 
ছাড়াও ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয় ও প্রজানুরঞ্জক হতে হবে । প্রজাও যাতে ন্যায়পরায়ণ 
এবং দক্ষ হয়, সেদিকেও তিনি লক্ষ রেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ দুর্বৎসরে খাজনা 
মকুব করেছেন, সুবৎসরে খাজনা বৃদ্ধি করেছেন ; কেউ খাজনা না দিলে তার 
বিরুদ্ধে আইনানুগ €হিতবাদী) ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন, বলা বাহুল্য শারীরিক 
নির্যাতন নয়। সৎ আমলা বা সৎ প্রজা উভয়কেই তিনি পুরস্কৃত করতেন। 

২. কোমত তার দর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানকে । অনুসারী 
প্রদববাদী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ব-এ যে সমাজের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, তাতে 
বিজ্ঞান ও অনুশীলনের ভূমিকা নির্দেশ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী 
সমাজের অন্তর্ভত করে যে পল্লীসমাজ গঠনে তৎপর হয়েছিলেন, তার উপায় 
ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং তন্নির্ভর কালচার, কর্মসংস্কৃতি। কৃষি, কুটীরশিল্প 
এবং যন্ত্রশিল-এই তিন দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে কীরূপ কর্মপ্রয়াস 
দেখা গেছিল, তার কিছু নমুনা নিচ্ছি। 

রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে সমাজগঠনে তৎপর, পল্লীসমাজ গঠন তার অন্তর্ভূত ; 
প্রকৃত স্বরাজ-সাধনা এই পথেই সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ইংরেজ শাসক বা তৎপরিবর্তে দেশি শাসক যে-হ থাক, তা নিয়ে তিনি 
উদ্বেজিত ছিলেন না)- শ্রামাণ্য এবং সজীব একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি 
সি রীনা নি রা জারা যান EEE রা TE OH 
ব্েছেন, তারপর সেই নিয়ে ভেবেছেন, তারপর আবার কাজ করেছেন-_ 
এইভাবে জিনিসটা চলেছিল। 

১৯০৬য়ে রখীন্দ্রনাথ ও সম্সেষচন্দ্রকে তিনি আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন 
কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখবার জন্য-এঁরা ফিরে এসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষবাস শুরু করেছিলেন, পশুপালনও। এটা আদি-তে আত্মগত, ' পরিণামে 
পর্লীগত । রখীন্দ্রনাথ খাস জমিতেই কেবল ট্রাকটর চালাননি-_নিজের হাতে-_ 
চাষী প্রজাদের জমিতেও চালিয়েছিলেন, উপযুক্ত ন্যায়সংগত ভাড়ায় । বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে রেশমের জন্য গশুটিপোকার চাষ, আলু চাষ প্রভৃতির পরীক্ষা-শিরীক্ষাও 
এই প্রসঙ্গে গণনীয় । 
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কৃষ্ঠিয়ায় মোহিনী মিল্‌্সের কর্মকর্তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম ; 
শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী মিল স্থাপনে দেশবাসীর সঙ্গে তিনিও উদ্যোগী হয়েছিলেন । 
শিলাইদহে উন্নত ধরনের তাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; এছাড়া বিভিন্ন কুটীরশিল্প_ 
যেমন মাদুর ও ছাতা তৈরি, আখের চাষ ও আখমাডাই কল হয় তিনি নিজে 
চালু করেছেন, বা গ্রামে প্রচলনের চেষ্টা করেছেন ; নিজে পাটের ব্যবসা করেছেন 
কেনিয়ার ঠাকুর কোম্পানি) এবং জমিদারিতে পাটের ব্যবসা চালু করবার শ্রয়াসী 
নানার? রানা জান রর মাটি রী রিনার সাদার 
রুভ্জীবিত হোক এটাই ছিল তার লক্ষ। 

আজ পিতামহ দ্বারকানাথ ব্যাঙ্কিং ব্যবসা শুরু করেছিলেন ; কিন্তু 
সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে ১৯০৬ কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
বন্ধুদের নিকট খণগ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 
অর্থটাই তিনি এতে লম্মী করেছিলেন। 

এসব উদ্যোগের লক্ষ ছিল সুদূরপ্রসারী । কিন্ত যেগুলি দূরপ্রস্থিত হয়েও 
অত্যন্ত কাছাকাছি সেরকম উদ্যোগও অনেক রকম ছিল- গ্রামের শিক্ষা স্বাস্থ্য 
বনজঙ্গল সাফ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। জমিদারি 
তহবিল থেকে তিনি “মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়’ স্থাপন করেন ও শিলাইদহ- 
কুষ্ঠিয়া সড়কটি বাঁধিয়ে দেন। এই জাতীয় কাজেই তিনি গ্রামবাসীদের দায়বদ্ধতা 
চেয়েছিলেন । 

যে কোন গঠনমূলক কাজে কর্মীসংঘের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমাজ 
গঠনের প্রথম কর্মী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ; তাছাড়া রবীন্দ্রবীক্ষকেরা অন্তত বারো 
জন সৎ শিক্ষিত কর্মীর নাম করেছেন, যাদের মধ্যে কালীমোহন ঘোষ, অতুলচন্দ্র 
সেন, সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং জানকী রায় প্রমুখেরা আছেন। 

শ্রাচেতন্য যেমন নিজের চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত বৈষ্ণব হয়েই তারপর তার 
মণ্ডলী গঠন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি নিজেকেই পল্লীসমাজের উপযুক্ত 
কর্মারূপে প্রথম গড়ে তুলেছিলেন (এই হিসেবের মধ্যে আমরা তার নিজপুত্র 
রখীন্দ্রনাথকেও ধরছি), সঠিক মানসিকতায় এবং যথাযথ কর্মাচরণে। এ ব্যাপারে 
তিনি তার আকা শুরু গোবিন্দের মতোই ; প্রামাণ্য অস্তিত্ব প্রথমে নিজেকেই 
গড়ে তোলে) অনেক পরে সার্ত্ লিখেছিলেন, In fashioning myself I 
fashion man ; রবীন্দ্রনাথ তার অনেক আগেই অনুরূপ কথা উচ্চারণ 
করেছিলেন-_ “আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ। (গুরু 
গোবিন্দ, মানসী) 
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গ. রবীন্দ্রনাথ ও জমিদারি-এই প্রসঙ্গটি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা 
করলাম ; তৎ-পরিকল্লিত এবং যথাযথ রাপায়িত পল্লীসমাজের কথাও । 
শ্রীনিকেতন। এ প্রসঙ্গটি এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করাই বিধেয়। 
অবতারণা করা প্রয়োজন। বিতর্কটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই উত্থাপিত । 
রাজ্যটাও তো রাস্তা । চলতে পারলেই হল ।” অর্থাৎ জমিদারিও রাজা ও প্রজার 
আপাত-বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে চালান সম্ভব। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর 
বললেন- “আমি জানি জমিদার জমির জোক ; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। 
আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে 
এশ্বর্ষভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিস্তকে অলস করে তুলি (এসবের 
কোনটাই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়)। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের 
অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন 
যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়-এর মধ্যে পৌরুবও 
নেই, গৌরবও নেই।" 

গৌরবে বহুবচন বলে একটা কথা আছে_এখানে উদ্ধত অংশে “আমরা” 
অশৌরবে বহুবচন। অর্থাৎ সাধারণভাবে জমিদারদের সম্বন্ধে একথা বলা 
হয়েছে; কেবল জমিদার-রবীন্দ্রনাথকে ধরলে কথাগুলি প্রযোজ্য নয়-_ এতক্ষণ 
তাতেই তা বোঝা যাবে। 

সে যাই হোক-_লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২২-এর পর নিজের ভাগে যে 
জমিদারি পড়েছিল, তা পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন; তথাপি 
তিনি জমিদারি ছাড়েননি, এবং আজীবন তার ডউপস্বত্ব ভোগ করেছেন। প্রমথ 
চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যে-রায়ত জমি চাষ করে 
বিনীত অনুরোধ করেছিলেন, জমিদারি দেশের হাতে তুলে দেবার জন্য) 
রবীন্দ্রনাথ তাও মান্য করেননি । তাহলে কি কবির মন-মুখ এক নয়? অর্থাৎ 
‘ভণ্ডামি’? 

এইরকমই অভিযোগ করেছিলেন এর আগে মানবেন্দ্রনাথ রায়, ১৯২৫ 
সালে; তিনি লিখেছিলেন-"The poet has come out openly in 
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defence of private property, which he considers to be an 
eternal human attribute...To preach the eternal nature and 
beneficial note of property, and to denounce modern 
industrialismn whose foundation is private property as 
immoral is either hypocrisy or blinking at facts.’ 

কবি তখন শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে গ্রামের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে 
নিযুক্ত ছিলেন। ধনলোভ, ধনবাদ ও বৃহদাকার যান্ত্রিক শিল্পায়নের তীব্র বিরোধিতা 
করেছিলেন কবি ; অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধাচারণ করেননি । 

এতে বোঝা যায়, যদিও জমিদারেরা পরজীবী বলে রবীন্দ্রনাথ অভিমত 

চ5রেছিলেন, তথাপি জমিদারি হস্তান্তর করলেই বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

বিলোপ ঘটালেই যে ব্যাধির প্রতিকার হবে তা তিনি মনে করতেন না। উক্ত 
ও বাস্তব অসুবিধে কী ছিল। রবীন্দ্রনাথ জমিদারকে লোভী প্যারাসাইট বলেছেন 
বটে, কিন্ত একই রকম লোভী বলেছেন রায়তকেও-ণওটা মানবস্বভাব। যারা 
তাদেরও সেই বুদ্ধি...ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে । রোয়তের কথা) 
সুতরাং খাওয়াটাকে ভিত্তিভূমিরূপে স্বীকার করে নিয়ে তারপর যদি সেই 
খাওয়াটাকে এমনভাবে সন্বন্ধী করা যায়, যাতে প্যারাসাইট হয়ে যায়, ধরা যাক, 
এপিফাইট, তাহলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হতে পারে। আধুনিক কালের প্রার্থিত 
ইকলজিক্যাল ব্যালান্স-এর কথাও তাই। 

যাই হোক, আমরা যে কথা বলছিলাম, তাহলে সমস্যার সমাধান কী? এ 
থেকে বিষয়টি একটু দেখে নিচ্ছি । 

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ 
ঘটানো হয়েছিল, জমিদারিও ছিল না। সমস্যার সমাধান হয়েছিল কি? হয়নি । 
১৯১৭ রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল, কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই ১৯২২ লেনিন 
যে নূতন অর্থনীতি (NEP) চালু করলেন, তাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগ 
কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই শুরু, তারপর অনেক ধাপ পেরিয়ে 
রাশিয়ায় এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনবাদী মুক্ত বাজার পুনরায় চালু করা 
হয়েছে। চীনও অল্পবিস্তর সেই পথই অনুসরণ করে চলেছে। অর্থাৎ কোনটাই 
চরম নয় ; দুই বিপরীত প্রান্তের সমন্বয় চাই। 
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আরও কথা আছে। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্য দেশেও কম্যুনিস্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথাও অংশত কোথাও পুরোপুরি। কম্যুনিস্ট 
নেতাদের আশা করি কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না বা নেই এবং যদিও বা 
থেকে থাকে তাহলে তা সদুপায়েই অর্জিত হয়েছিল। 

সুতরাং কথাটা কোনো একটা বুলি-র দিক থেকে নয়; উক্ত প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলশেভি সোস্যালিজ্ম প্রভৃতিকে এদেশের অস্তঃসারশূন্য 
ঠা রা মাযার « রাত ফা রা Su0Im 
৮৮ তে 
মন্দ তা নয়, বিগত সম্পত্তি ভাল কি নদ তা লয়--ওসবের শুকৃত পরিচালন 
প্রয়োজন । 

_'রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল ।' 

এরপর তত্বের কথা। রবীন্দ্রনাথ মানবাসত্তিত্বের রূপকার ; সেই অস্তিত্বের অতি 
প্রকাশের জন্য অর্থকামতা ও রতিকামতা দুইই আবশ্যিক শর্ত এবং ও-দু-এর 
জন্য ভোগের ডপকরণ হিসেবে সম্পত্তি চাই, এবং সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি । কোনো জ্ঞন্ত যখন তার খাদ্যে প্রথম কামড় দেয়, তখন সেটা তার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিহ হয় ; যে কোনো নর-নারী সংগমের সময় পরস্পরের 
ব্যক্তিক সম্পত্তি হয়ে থাকে। এমন কি কোনো দীনাতিদীন আছে, যার কিছুমাত্র 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই? মানুষের দেহই তার ব্যক্তিগত সম্পন্তি। সমাজতান্ত্রিক 
দেশে সর্বহারার অধিনায়ক যে প্রাসাদে বাস করেন, সাময়িক হলেও সেটা তার 
নেতার বাসস্থান হয়, সজ্জা এবং আনুষঙ্গিক সমেত । কাজেই, ‘The poet has 
come put openly is defence of private property, which he 
considers to be an eternal human attribute’— একথা বলে 
মানবেন্দ্রনাথ রায় যতই ক্ষুব্ধ হোন না কেন, নিজের অজান্তেই তিনি রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকঠিক প্রকাশ করে ফেলেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিই যে 
সঠিক তা বিভিন্ন দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গৃহীত হয়ে চলেছে। 

এখন, তার পরেকার কথাটা হচ্ছে, মানুষ কীভাবে তার ধন বা সম্পত্তিকে 
ব্যবহার করবে? আমরা দেখে এসেছি রবীন্দ্রনাথ জমিদারি রাখেন, কিন্ত চান যে 
সেটা ন্যায় ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক ; তিনি ধন চান কিন্তু ধনবাদ চান 
নাঃ তিনি যন্ত্রনির্ভর শিল্পায়ন চান; কিন্তু তার পরিপূরক হিসেবে কুটীর শিল্পের 
পপ চান ; একচেটিয়া ধনের বিপরীতে সমবায় চান শ্রোনিকেতন কর্মচর্ধা 
স্মরশায়)। 
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সব চেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ তার পল্লীসমাজে ও পরে শ্রীনিকেতনে তার 
তত্বকে কাজে করে দেখিয়েছেন--'কেমন করে সেটা হবে সেই তত্বটাই কাজে ও 
কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে-- 
জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা 
জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে।' রোয়তের কথা, কালাম্তর) 


রবীন্দ্রনাথের জমিদারি- এই বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হল। 

এর পিঠোপিঠি আলোচনা করতে হয় কবির আশমানদারি। সে একটা বিপুল বিচিত্র 
বিবয়_- ছোটগল্প প্রবন্ধ কবিতা নাটক উপন্যাস প্রভৃতি। | 

পরবর্তী এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধেই তার আলোচনা যুক্তিযুক্ত । 


নির্দেশিকা 
১। রবীন্দ্রজীবনী-১- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
২। বলবিজীবনী-২- প্রশান্তকুমার পাল 
৩। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ- শচীন্দ্রনাথ অধিকারী 
৪। জমিদার রবীন্দ্রনাথ-অমিতাভ চৌধুরী 
৫। রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি-শুণময় মান্না 
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কবি সম্ৰাট’ ও তার নেপথ্য 
সুশান্ত নাগ 


'রবীন্দ্র জীবনী’ চতুর্থ খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১০১, ১৯৬৪ সংস্করণ) কোনো 
আলোচনা ছাড়া পাদটীকা হিসাবে একটি ছোট্ট খবর আছে : “২৪ জুলাই 
১৯৩৭, অন্ধ্রদেশীয় ভারতীতীর্থ নামে প্রতিষ্ঠান কবিকে ‘কবি-সম্রাট’ উপাধি দান 
করেন। জয়পুরের রাজা সভাপতি ; অনিল কুমার চন্দ কবির পক্ষে উপাধি গ্রহণ 
করেল। Viswa-Bharati News, August 1937, p. 10” 

Viswa-Bharati News-এর উপরোক্ত সংখ্যায় নিঙস্লিখিত তথ্য আছে : 

The Bharau-Tirtha, an Andhra Research Society with its 
headquarters at Vizianagram, honoured Rabindranath with 
the title of "Kavi-Samrat" at a special convocation, convoked 
for this purpose on the 24th July last. The Chancellor of the 
society, Maharajah of Jeypore presided over the ceremony. 
Rabindranath who could not be present in person was 
represented by his secretary, Anil Kumar Chanda. 

রবীন্দ্র জীবনী বা Viswa-Bharati News-এর এ পাদটীকা বা সংবাদ চক 
থেকে “কবিসম্ত্রাট” উপাধি বা ‘ভারতী তীর্থ বিষয়ে কিছু জানা যায় না। এই 

অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ১৭ মার্চ, ১৯২৪-এ নিবন্ধভুক্ত হয় ১৮৬০-এর 
২১ আইনে (Ac XX ০£ 1860)। অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে তখনো 
কিছু বাকি আছে। এই রিসার্চ ইউনিভার্সিটি স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 
শ্রী বিক্ৰম দেও ভার্মা জেল্ম ২৮.৬.১৮৬৯) যিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার 
জয়পুরের (]ey)P০re) রাজা হন। তিনি নিজে কবি, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 





বিশাখাপত্তনমে অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দরাজ হস্ত দানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় 
বিজ্ঞান ও কারিগরি কলেজ তার নামে রাখা হয়েছে । বিজয়নগরমের মহারাজের 
রর পা SUT রাজার রিচি রিনি জার রাডার রটিগরাক 
ইউনিভার্সিটির আচার্য । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান হল বিজয়নগরমে। 

অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটি নাম ইংরিজি ভাষী বা বাইরের লোকের জন্য । 
তেলেগুভাষী ও স্বদেশীদের জন্য এর নাম “ভারতী তীর্থ'। দুটি নাম এক 





বিশ্বভারতী নিউজে “ভারতী তীর্থ’ প্রতিষ্ঠানকে অন্ধ গবেষণা সমাজও (Andhra 
Research Society) বলা হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে ইংরিজি এই নামের 
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বানানে বড় হাতের এ, R ও 5 ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা ইংরিজিতে 
“ভারতী তীর্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা নয়, এটা নামবাচক বিশেষ্য। বিশ্বভারতী 
নিউজে সঠিক ইংরিজি নাম লেখা হয় নি। 

বেদব্যাস প্রাচীন কালে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য ভারতী সম্গ ও 
করেছিলেন বলে মনে কর! হয়। এই সম্প্রদায়ের পরের প্রজন্মের শুরু সায়নকে 
‘ভারতী তীর্থ বলা হত। A. R. U. Review, ১৯৩৬-এ একথার ভল্লেখ 
আছে। ১৯২৪-এ প্রতিষ্ঠিত ‘ভারতী তীর্থ’ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন 
অন্ধ, বৌদ্ধ ও জৈন বিদ্যাপীতের এতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তেলেগু ভাষায় শিক্ষার 
প্রসার ও গবেষণাকে জনপ্রিয় করে তোলা । 

অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটি বা ভারতী তীর্থ প্রথম থেকেই বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি 
লাভ করে। ড. সি. ভি, রমন কলকাতা থেকে ২৮.১-১৯২৪-এ লিখে পাঠান-_ 
“আমি এই প্রচেষ্টাকে আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করব” (I shall watch the 
experiment with interest) ড. সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মায়লাপুর 
(Mylapore) থেকে ৬.৫.১৯২৪-এ চিঠিতে জানালেন--“আমি আপনাদের এই 
উদ্দেশ্যকে সহায়তা করতে আমার যথাসাধ্য করব।” (I shall do all that I 
can to help your cause.) টি. এল. বাসবানি (TI. L. Vasvani) করাচি 
থেকে ৫.৫.১৯২৪-এ লিখে পাঠালেন--““আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক অধ্যাপক পদ গ্রহণ করছি।” (I thankfully accept 
the honorary professorship of your university.)| জLজৈনাচার্য 
বিজয়েন্দ্র সুরী গোয়ালিয়রের শিবপুরী থেকে ৩.৫.১৯২৫-এ লিখে পাঠালেন 
“আমি বিনশ্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ গ্রহণের সম্মতি পাঠাচ্ছি এবং 
আনন্দ সহকারে জৈন ধর্ম বিষয়ে গবেষণা সম্প্রসারণে সমস্যা বিষয়ে অভিমত 
জানাচিছি। (I humbly forward my acceptance of fellowship and 
gladly suggest problems to stimulate research in Jainism.) 

রতীয় শাস্ত্র, স্থানীয় সাহিত্য ও কলার চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে 

শিক্ষাপ্রণালীতে যুগাস্তর আনার চেষ্টা করেছিল ভারতী তীর্থ । প্রচলিত শ্রেণীকক্ষে 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া মেলা-প্রদর্শনী, ‘হরিকথা’, ‘পুরাণ শ্রবণ’, যাত্রা-নাটক ইত্যাদি 
দেশী শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমেও শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা ছিল। এজন্য বিশেষ 
শিক্ষককুল বা প্রচারক তৈরী করা হয়েছিল। ভারতী তীর্থের লোকেরা সারা 
বেড়াতেন। বয়স্ক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার জন্য গ্রীষ্ম শিবির বসানো হত বিভিন্ন 
জায়গায়। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল এই যে ভারতী তীর্থ নৃত্যের 
পরীক্ষাও নিত এবং যথাযোগ্য উপাধি দিত যা তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত 
ব্যবস্থা ছিল না। 











[ ১৯ ] 


29 
CENTRAL LIBRARY 








টপ ও গাঁঠ বন্ধনের রীতি প্রচলিত হয়েছে। গত শতাব্দীর hon 
দশকেই ভারতী তীর্থ এ বিষয়ে উল্লেখযোগা পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিজয় 
নগরমের বিজয়রামা ন্যাশানাল কলেজ অফ কমার্স প্রথম ভারতী তীর্থের সঙ্গে 
মিশে যায়। তখনকার যুক্তরাজোর (United Province) 6 ূ 
করেসপশ্ডেনস কমার্স কলেজ, বস্বের (মুম্বাই) প্রধান সমাজ পরিচালিত ইভিনিং 
কলেজ অফ থিওলজি এণ্ড সোসাল সায়েন্সেস ভারতী তীর্থের সহযোগী ছিল। 
এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অধ্যাপকরা ভারতী তীর্থে গবেষণাপত্র জমা দিয়ে ডিগ্রী 
লাভ করতেন। 

এটা জেনে বিস্ময় জাগে যে একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদেশেও 
তার শাখা স্থাপন করতে পেরেছিল সে কালে । অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটির শাখা 
ছিল জার্মানিতে, ফ্রান্সে University of His Highness The Maharaja 
of VIZIaANAgAaram, আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটাতে (South Dacota)| 
১৯৩৬ সালে American chapter of the seminary and orders of 
L Anciene Abbaye Principante de San Luigi উচ্চ শিক্ষার আদর্শ ও 
প্রা্য-পাশ্চাত্যের সমঝোতা-উপলব্ধির স্বার্থে ভারতী তীর্থকে সহযোগী প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। Prince Edmond de San Luggi এবং দক্ষিণ 
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট Br. Rugus B Von Klemising 
যথাক্রমে ভারতী তীর্থের আন্তর্জাতিক আচার্য ও সহ আচার্য (Pro 
Chancellor) ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতা- , 
সংস্কৃতির অধ্যাপক ড. সৈয়দ হোসেন (5৮5. চ7955911) লস এঞ্জেলেস থেকে 7 
প্রকাশিত অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটির পত্রিকার (ARU Bulletin) পরামর্শদাতা | 
সম্পাদক (Advi৪০৮7 8,07০) ছিলেন। অন্ধ রিসার্চ ইউনিভার্সিটির অনেক ' 
সাম্মানিক অধ্যাপকের মধ্যে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Upsala University) 
ড. জার্ল চারপেনটিনেরও 42] Charpentiner) ছিলেন। ভারতী রানার 
দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাম্মানিক ডিগ্রী দিয়েছিল । 
দেশের সাহিত্য সেবকদেরও ভারতী তীর্থ “কবিতা বিশারদ’, “মহোপাধ্যায়', 
থা উপাধি দিয়েছে। ভারতী তীর্থ রবীন্দ্রনাথকে “কবি সম্রাট’ উপাধি 
দেয় ২৪শে জুলাই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যার উল্লেখ আছে ৬. B. News ও রবীন্দ্র 
জীবনী গ্রন্থের পাদটীকায়। রবীন্দ্রনাথকে এই উপাধি দেওয়ার জন্য বিজয়নগরমে 
এক বিশেষ সমাবর্তন সভার আয়োজন করা হয়েছিল । 

“কবি সম্রাট, উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতী তীর্থ-র আচার্য 
লেখেন। চিঠিটিতে লেখা ছিল : 
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আমি এই সুযোগে আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে “ভারতী তীর্থ”-র 
জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। অন্ধ দেশের একদল বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছ 
থেকে এই রকম অনুভব ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রকাশ আমার কাছে আমার 
জীবন সায়াহ্নে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এবং তা আমার বয়সের শ্রান্তিকর 
বোঝাকে অনেকখানি হাল্কা করতে সাহায্য করবে। 
আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ উদ্দেশ্যের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





উপরোক্ত চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ “ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বিষয়ে 
একটি বাণী লিখে পাঠালেন এ বিশেষ সমাবর্তনে পড়বার জন্য। বাণীটির বাংলা 
রূপ এই রকম : 

আমাদের এ্রত্হি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ যে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের রূপ আমার মনে আছে তার মূল লক্ষ্য হবে অবিরত সত্যের সন্ধান, 
যার থেকে শিক্ষাদান স্বাভাবিকভাবে আসবে । এটা একটা অচেতন খাঁচা হবে না 
যার মধ্যে সজীব মনকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত খাদ্য খাওয়ানো হবে। এটা হতে হবে 
এক মুক্ত আলয় যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকের লক্ষ্য থাকবে এক। তারা তাদের 
_সামশ্রিক জীবন একত্রে থাকবে সত্য সন্ধালের ও সভ্যতা-সংস্কৃতি উপভোগের 
আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য, উভয়ের উদশ্র বাসনায় ও প্রয়োজনে । 
'আগের কালে বিশিষ্ট সিদ্ধ কারুশিল্ীদের কর্মশালায় শিক্ষার্থী থাকত যেখানে 
তারা জিনিসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সাহায্য করত। সেটা ছিল এমন স্থান যেখানে 
শিক্ষা হতে পারত জীবস্তভ-যে শিক্ষার কেবল সার ও বৈধতাই থাকত না, তার 
পরিবেশ একজন সৃজনী ব্যক্তিত্বের দ্বারা সুন্স্রভাবে সমৃদ্ধ থাকত। মননশীল 
শিক্ষায়ও সৃজনী শিল্পের চরিত্র থাকে, যার মধ্য দিয়ে সত্য সন্ধানী মানুষ তার 
মানবিক দিকের-তার উৎসাহ-আগ্রহ, তার সৎসাহস, তার ত্যাগ, তার সততা 
এবং দক্ষতার--প্রকাশ ঘটায়। কেবলমাত্র কেতাবি শিক্ষায় আমরা শিক্ষার বিষয়কে 
WE যে মানুষ শিক্ষার বিষয়ের চর্চা করছে তাদের নয়; ফলে শিক্ষার 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমার অবশ্যই অনুমোদিত এজেন্টদের দ্বারা 
বিতরিত লেবেল সীটা সত্য সম্ভার চাইব না, কিন্তু চাইব) সেই সত্য যা তার 
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প্রেমিক, সন্ধানী ও আবিষ্কারকের জীবন্ত সাহচর্য যুক্ত । এই সঙ্গে আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রধান লক্ষ্য হল দেশের নানা 
প্রাণকেন্দ্র (2)0158)5) মতো জনগণের মনন জীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 

জীবন এই কেন্দ্রে হবে সহজ অনাড়ম্বর এবং নির্মল । আমরা যেন কখনো না 
মনে করি যে অনাড়ম্বর জীবন আমাদের বর্তমান সময়ের সমাজের প্রয়োজনের 
অনুপযোগী করে ভজলবে। বাদ্যবন্ত্রর জটিল তারের জন্য স্বনশূলের (tuning 
£০৮k) সরলতা আরো বেশী প্রয়োজন পড়ে। আমাদের জীবনধারার প্রভাতে 
আমাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিপূর্ণ সুরের প্রয়োজন যাতে আমাদের 
পরবর্তী জীবনের জটিলতাকে মোকাবিলা করার উপযুক্ত হতে পারি। 

অন্যভাবে বললে, এই প্রতিষ্ঠানকে হতে হবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত 
উৎসাহের দ্বারা এক চিরকালের সৃষ্টি যা তাদের অন্তরের সমৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি 

পাবে, (এটা হবে) নিজেই একটা জগত, স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বাধীন, চিরনবীকৃত 
জীবনের দ্বারা ধনী, সময় ও কালকে অতিক্রম করে জীবন বিচ্ছুরণকারী, গ্রহকে 
কক্ষপথে ধরে রাখার মতন নির্ভরশীল সংগঠনকে নিজের চতুর্দিকে আকর্ষণ ও 
বজায় রাখার ব্যবস্থাকারী। এর লক্ষ্য হবে পরিপূর্ণ মানুষের_যে মানুষ বুদ্ধিজীবী 
এবং মিতব্যয়ী, সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ অথচ আত্মিক স্বাধীনতা এবং পরম 
পূর্ণকামী-মধ্যে প্ৰাণবায়ু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া । 








কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তথ্যসূত্র : 

১. ভারতী তীর্থর রেজিস্ট্রার স্বর্গত উকিল কান্দ্রেশুলা সুর্যনারায়ণ মূর্তির পুত্র 
শ্রী কে. রভির আনুকুল্যে রবীন্দ্রনাথের পত্র ও বাণীটি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। 

২. বিজয় নগরমের মহারাজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী এ. ভি. ডি. 
শর্মার প্রবন্ধ Educational Journal, Maharajah Alokh Narayan 
Society of Arts & Science এর Vol I, No 1, 1976 সংখ্যা। 

৩. Andhra Research University Review, 1936 

8. Andhra Research University Bulletins 

৫. সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী । 
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(তথ্য সংকলন : জয়ন্তী সাহা) 


ও 
সবিনয় নমস্কার নিবেদন 
আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য, 
অথচ আমার অবকাশের বাহুল্য নাই, শরীরও অসুস্থ। মূর্তি যদি যথার্থ ভাবসূচক 
হয় তবে তাহা অবলম্বন করিয়া পূজা নিরর্থক হয় না। কিন্তু ' সাধারণত 
প্রাকৃতজনে মুর্তিতে বিশেষ ফলদায়ক বস্তগুণ আরোপ করে, এবং সেইসকল 
মূর্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নানা কাহিনীর দ্বারা তাহার ভাবব্যঞ্রনাকে নষ্ট করিয়া দেয়। 
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ভদ্র গহিন বিজিত চে কাহা ২ 


রবীন্দ্রনাথের স্বহন্ডে লেখা চিঠির প্রতিলিপি ও বয়ান 
(মুদ্রণ স্পষ্ট করা যায়নি) 


কষ্ট কল্পনার দ্বারাও সেইসকল কাহিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। এই সকল পূজার অনেক অংশই অবৈদিক অনার্ধ্য জাতিদের নিকট হইতে 
আগত, এই কারণে তাহাতে তামসিকতা প্রবল, এই কারণে তাহা অন্তরের 
বিষয়কে স্কুল ভৌতিকরূপ দিয়া সমস্ত দেশের চিত্তকে নানাবিধ অর্থহীন মুঢ়তায় 
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তাহার দুর্গাতির সীমা থাকে না। ইতি ১০ই মাঘ, ১৩৩৮ 

ঠিকানা- শ্রীযুক্ত রামানুজ আচার্য গোস্বামী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গদিবেড়ো (পোস্ট অপিস) 

মানভূম 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য--এইসময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন খড়দহে বাস করেছিলেন--সেখান 
থেকেই চিঠিটি লেখা । 
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(এটির মুদ্রণও স্পষ্ট, হয়নি) 


১. রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি যে চিঠির উত্তরস্বরূপ লেখ প্রয়াত রামানুজ আচার্য্য 
গোস্বামীর লেখা সেই মূল চিঠিটি পাওয়া যায়নি-কিস্ত তার একটি খসড়া প্রয়াত আচার্য 
গোস্বামীর পুত্র আমাকে দেখতে দিয়েছেন--এর প্রতিলিপিও পাঠালাম এবং মূল বয়ানটি 
আমি লিখে দিচ্ছি--তবে হস্তাক্ষনের দুর্বোধ্যতার কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার কর৷ 
সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে -অবশ্য মনে হয় তাতে বিষয়টি বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে 
না। চিঠিটি অংশত এইরকম-_ 

“প্রবাসীতে আপনার লেখাপত্র পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকি। গত 
দুই সংখ্যা প্রবাসীতে আপনার যে পত্র বাহির হইয়াছে তাহাও যথারীতি পাঠ করিয়া 
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বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু প্রতিমাপুজা সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছে 

যদিও অনেকদিন হইতেই আপনার নিকট পত্রদ্ধারা পরিচিত হইবার আশা পোষণ 
করিতেছিলাম কিন্ত উপলক্ষ্য জুটে নাই ও সাহসও হয় নাই। সম্প্রতি উক্ত বিষয়টি লক্ষ্য 
করিয়া আপনার সুযুক্ত উপদেশপূর্ণ পত্রের লোভ সম্বরণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় 
এইরূপ সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম ৷ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিয়া উত্তর দিয়া 
উৎসাহিত করিবেন। 

আপনি লিখিয়াছেন প্রতিমা পূজায় ঈশ্বরের ব্যাপকতা পরিচ্ছিন্র হয় ও সত্য 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মিথ্যা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু আমার মনে হয় তাহা হইলে প্রাচীন 
আচার্যগণ এইরূপ পুজার ব্যবস্থা কেন করিলেন মূর্তিপূজা যাহারা করেন তাহারা 
সুর্তিদ্বারা ঈশ্বর কোথাও নাই এরূপ ভাবেন না। ঈশ্বর যখন সব্র্ত্রই আছেন তখন 
মূর্তিতেও তাহার থাকা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাহার উপাসনা করিতে হইলে যেমন 
অন্যত্র সম্ভব সেইরূপ মূর্তিতেও হইতে পারে। অবশ্য যাহারা আগে হইতেই তাহার 
বিরাট সত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্। কিন্তু যাহারা জানেন যে 
ঈশ্বর সব্র্ত্রই আছেন কিন্ত তাহার সংস্কারে পরিণত হয় নাই তাহারাই উক্ত পুজার 
অধিকারী । শাস্ত্রেও যাহারা সুর্তি পূজা করেন ও অন্যত্র যাহাদের ঈশ্বরের সভায় দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মে নাই তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হইয়াছে। 

“অবজানস্তি নাং মুঢ়া মানুষাং তনুমমিশ্রপরং ভাবমজ্জানস্তা সমভূতমহেশ্বরং। 

যো সাং সার্থবৃনূতেষু দস্তমাত্মনীশ্বরং হিত্বার্থাং ভজ্ঞতে মৌচ্যাৎ 

ভস্মণ্মেব আহুতি সঃ।।” 

(অস্যার্থ)_স্ব্বভূতের মহেশ্বরকে রূপে না জানিয়া কেবল মানুষধারী মন্দিরস্থিত 
ঈশ্বরের রূপমাত্র মনে করিলে তাহার অবমাননা করা হয়। যাহার সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বরে 
ভস্মে আহুতির তুলনা দিয়াছেন। ইহাতেই মনে হয় সঙ্কীর্ণচেতা যাহারা তাহাদের এইরূপ 
পূজায় ক্ষতি বিশেষ। কিন্তু উদারচেতা যা অবলম্বন করিয়াই পূজা করুন সেইখানেই 
পৌঁছিবে। কারণ তাহাদের নিকট মূর্তিটা উপলক্ষ্যমাত্র--যেমন মূর্তিতে সেইরূপ মনেও 
তাহাদিগের পূজা হইতে পারে। আসল কথা হইতেছে বিশ্বাস। অশ্ধিনীকুমার বাবুর 
ভক্তিসেবায় একনিষ্ঠতা আছে। “টেকি চেপে যর্দি এই ভবনদী পার হতে পারে...যে যাই 
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বলুক কিবা আসে যায় ।...........সাধক বিশ্বাসের জোরে যে কোনো জিনিসেই ঈশ্বরের 
সত্তা উপলক্ধি করিতে পারেন। 

রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি আচার্য্যগণ কখনই তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। ইহাতে 
আমার মনে হয় যাহাদের ঈশ্বর সব্ধত্রই আছেন এইরূপ বিশ্বাস আছে অথচ তাহা দৃঢ় 
হয় নাই তাহাদের পক্ষে সাধনার উচ্চতর ভরে উঠিবার ইহাও একটা সোপান। এই 


২. খড়দহে অবস্থানকালে চিঠিটি লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিটি লিখেছিলেন 
গদীবেডোস্থিত তামিল ব্রান্মাণ প্রয়াত রামানুজ আচার্য €(আচারিয়া) গোস্বামীকে, যার 
পূর্বপুরুষকে পুরুলিয়ার পঞ্চকোটের মহারাজা পুরোহিতরূপ বেড়ো অঞ্চলে এনেছিলেন- 
তারা বংশ পরম্পরায় সেখানেই এখনও অবস্থান করেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এই 
দগ্ধ মানুষটির সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় চিঠিতেই পাওয়া যায়। তাদের বাড়িতে সংস্কৃত 
পুথি নকল করা হত তার নিদর্শনস্বরূপ এখনও বেশ কয়েকটি সংস্কৃত পুথি তার 
বাড়িতে পাওয়া গেছে যেগুলি তার পুত্র শ্রীবাসুদেব আচার্য গোস্বামী আমাদের দুর্গাপুর 
লিখিত পত্রটি এবং কোন পত্রের উত্তরে সেটি লেখা দুটি চিঠিই আমার হাতে এসেছে_ 
চিঠিগুলি এনে দিয়েছেন শ্রীমান কৌশিক দাশগুপ্ত । 

চিঠির প্রসঙ্গ খুঁজতে গিয়ে দেখেছি প্রবাসীতে প্রকাশিত যে চিঠিগুলি পাঠ 
লেখা কয়েকটি পত্র, বিশেষত ১৩৩৮ মাঘ, প্রবাসীতে প্রকাশিত ১৯শে বৈশাখ, 
১৩৩৮ ও ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৮-এ লেখা দুটি পত্র যাতে রবীন্দ্রনাথ মুর্তি পূজা 
ও প্রতীকের বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। 

রবীন্দ্রপাঠক মাত্রই জানেন যে প্রচলিত ঈশ্বরের প্রতিমারূপে বা হিন্দুধর্মের 
সাকার উপাসনা অর্থাৎ মুর্তিপূজাতে রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই তেমন ভক্তি বা 
বিশ্বাস ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে ১৮৯০-তে লেখা বিসর্জন 
মধ্যেই দেবী নেই, একথাও নাটকের শেষে স্বয়ং রঘুপতির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 
এমনকি পাষাণ প্রতিমাতে দেবী নেই বলে “তবে দূর, দূর, দূর করে দাও”-বলে 














[ ২৬ 1 





সেই প্রতিমাকে গোমতীর জলে বিসর্জনও দিয়েছেন এবং “দেবী নাই, কোথাও 
সে ছিল না কখনো”, এই ধরনের মনোভাবই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এ 
চিঠিগুলিতে চিঠিপত্র-৯ম খণ্ড) ফুটে উঠেছে। 

অথচ রামানজবাবুর লেখা চিঠি পাঠ করে সেই মত সামান্য হলেও 
পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ এ চিঠিতে লিখেছেন--“মূর্তি যদি যথার্থ 
ভাবসুচক হয় তবে তাহা অবলম্বন করিয়া পূজা নিরর্থক হয় না।” অর্থাৎ সব 
মুর্তিপূজাই মিথ্যা নয়। এইদিক থেকে চিঠিটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে 
হয়। তাছাড়া এতকাল পৰ্যন্ত প্রায় অপ্রকাশিত (কারণ বাসুদেববাবুর কাছেই জানা 
গেছে যে ভ: ক্ষদিরাম দাস নাকি চিঠিটি ১২/১৪ বছর আগে কোথাও প্রকাশ 
করেছিলেন কিন্তু সঠিক তথ্য না পাওয়ায় সেটির সন্ধান করা আমার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি।) একটি রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্র হিসাবেও এর এতিহাসিক একটি শুরুত্ব 
নিশ্চয়ই আছে রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের কাছে। 
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জো 
দীর্ঘ চল্লিশ বছরে ইনস্টিটিউটকে যাঁরা তাদের শ্রীতিময় সান্নিধ্য দিতেই 


স্মরণ করি। আরো একবার তাদের সহৃদয় দাক্ষিণ্যকে অনুভব করে নিই। 





নন্দরাণী চৌধুরী, মৃণালিনী দাশগুপ্ত, গৌরী আইয়ুব 

“রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সন্তা, সাধনা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা সর্বসাধারণের 
মধ্যে প্রসারিত করকার উদ্দেশ্যে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটসর প্রতিষ্ঠা ৷” 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম সমাবর্তনে কলকাতার শিশির মঞ্চে 
১৯৬৮ সালের ১৪ জানুয়ারি রবিবার কথাগুলি বলেছিলেন টেগোর রিসার্চ 
PREG রাজার ডে (সিরানারানাগ কোরে! 
এ UE fl Meme 200 00 wc weet SCTE 
মধ্যে প্রসারিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই তিনজন হলেন নন্দরাণী 
চৌধুরী, মৃণালিনী দাশগুপ্ত এবং গৌরী আইয়ুব। এই তিনজনের প্রথমজন 
রর Ra dork ert dt ও পলির Toe ston ve Thon 
আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । 

সোমেবন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রচর্চাকে ব্যাপকতর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন 
পুরাতন পত্রপত্রিকা থেকে রবীন্দ্রবিষয়ক সংবাদণগুলি সংগ্রহ করতেন। পরে সেই 
সংবাদগুলি “সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ” সিরিজে প্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ 
ব্যাপারে সোমেন্দ্রনাথ বসুকে সাহায্য করার জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন 
নন্দদি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ 
করে তিনি এই সিরিজের শ্রথম বই “সাময়িকপাত্রে রবী প্রসঙ্গ--সাহিত্য গ্রন্থের 








২৫ বৈশাখ (১৯৭০ ' is ou ও este conn tee EAE HUD 
সংবাদগুলি ধারাবাহিকভাবে বৈতানিকের মুখপত্র “রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ”-তে কিছু কিছু 
প্রকাশিত হয়েছিল । 
১৯৬৮ সালে নন্দদি ছাত্রীরূপে" এখানে ভর্তি হয়ে পাঠক্রম সমাপনান্তে 
কাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একাধিকবার তিনি এই প্রতিষ্ঠানে কার্যকর 
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নন্দদি যখন ছাত্রী ছিলেন তখন তিনি আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত 
তার বাড়ীতে আমাকে নিয়মিতভাবে পড়াতেন। আমাক কম্স্থিলের খুব কাছেই 
১৮বি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে নন্দদিরা থাকতেন। কর্মজীবনে আমি 
রবীন্দ্রভারতীর সান্ধ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই 
সংবাদ শুনে আমাকে পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য নন্দদি আপ্রাণ চেষ্টা 








প্রথমদিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ছিল চার নম্বর এলগিন রোড। 
সেখানেই নন্দদি, মৃণালিনীদি, গৌরীদি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 
তারপর দুবার ঠিকানা পরিবর্তন করে ৭৩ শরৎ বসু রোড এবং পরে পি-২ লেক 
রোড হয়ে ১৯৮০-র ৪ মে আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ঠিকানা হয় ৯৭সি 
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কালীঘাট পার্ক । প্রথমত ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য 
এবং স্বাস্থ্য ও বয়সজনিত কারণে তারা অন্য ঠিকানাগুলিতে ক্লাস নিতে 
পারেননি। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের যোগ অক্ষুপ্র রেখেছিলেন । 

পাঠক্রমের একাধিক বিষয় নন্দদি পড়ালেও ম্ৃণালিনীদি এবং গৌরীদি 
এখানে শুধু শিক্ষা পড়াতেন। আমি এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হবার (১৯৬৩৮-১৯৭০) 
আগে মৃণালিনীদি এখানে “শিক্ষা” গ্রন্থটি পুরোটাই পড়াতেন। নানা কারণে 
আমাদের সময় তিনি নির্ধারিত প্রবন্ধশুলি সব পড়াতে পারেননি । মাত্র কয়েকদিন 
তিনি আমাদের “শিক্ষা”-র কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়েছিলেন। স্বল্প কয়েকদিন তার 
কাছে ক্লাস করলেও ও কয়দিনের স্মৃতি এখনও মনে গেঁথে আছে। 

রাজনৈতিক জীবনে “মৃণালিনীদি ছিলেন একজন সুপরিচিত বামপন্থী নেত্রী। 
অপরদিকে গৌরীদি মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রবর্তিত নব মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়েও 
বিষয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনে কিংবা দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে শাস্তি 
স্থাপনের কাজে তাকে বহুবার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। তিনি প্রথম 
সারির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যথার্থ 
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গৌরীদির আর এক রূপের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তার আর এক রূপের 
পরিচয় পেয়েছি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে। সেখানে তিনি স্বাধীনতা আক্রান্ত 
বাঙালীদের পক্ষ নিয়ে হানাদার পাক সেনাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন। অবশেষে 
স্বাধীন বাংলা হওয়াতে তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। মৈত্রেয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত 
“খেলাঘর"-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত থেকে পরিচয়হীন বহু অনাথ শিশুর দায়দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন। 

গৌরীদি শাসম্তিনিকেতনে রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি যখন 
পাঠদানের সৃত্রে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত হলেন তখন 
রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষা” পড়ার লোভ সামলাতে না পেরে নিয়মিতভাবে আবার 
ক্লাস করেছি। মৃণালিনীদির ক্লাশ করার সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ 
পাইনি । গৌরীদির স্রেহ প্রশ্রয়ে তার ঘনিষ্ঠ হতে বেশি দিন লাগেনি তাব্র কাছ 
থেকে অনেক ব্যক্তিগত চিঠিও পেয়েছি। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসী এবং নিজের 
ও তার জীবনে পেয়েছি। 

১৯৭৫ সালে যখন দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি হল তখন থেকেই তার 
জয়প্রকাশ নারায়ণের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে অনেক 
কাজই ও সময়ে তিনি করেছিলেন। গৌরীদির এই ভূমিকা তৎকালীন সরকারের 
অজানা ছিল না। কিন্ত তার কাজকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা রূপেও চিহিত করতে 
পারছিলেন না। ওই সময় তার ভূমিকা এত ব্যাপক হয়েছিল যে, যে কোনো 
গ্রেপ্তারের বিষয়ে যতটা ভাবিত হয়েছিলেন তার চাইতে বেশি ভাবিত হয়েছিলেন 
8 
অসহায় হবেন শুধু এটাই ছিল তার চিন্তা । 

প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
মৃণালিনীদি এবং গৌরীদি দাম্পত্য জীবনে সঙ্গী নির্বাচন করেছিলেন। ভট্টাচার্য 
পরিবারের মেয়ে মৃণালিনীদি দাশগুপ্ত পরিবারের সদস্যকে বিবাহ করেছিলেন। 
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দত্ত পরিবারের মেয়ে গৌরীদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অধ্যাপক আবু 
সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে। তারা উভয়েই তাদের মৃত্যুর পর দেহগুলি 
চিকিৎসাবিদ্যার স্বার্থে দান করার জন্য অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। তাদের 
সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। গৌরীদি প্রচলিত কোনো ধর্মীয় অনুশাসন না মানলেও 
নিয়মিত ভাবে ৩০ জানুয়ারি দিনটি উপবাসে কাটিয়ে জাতীয় জীবনের এক 
তারা কোনো অবস্থাতেই সমকাল এবং পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করেননি। 
দেশের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাজগতের নামে সেখান থেকে 
পলায়ন করেননি । মানুষের ভালো করার জন্য যা মনে করতেন তাই তারা 
করতেন। সে কারণে দেশে ও দেশের বাইরে তাদের বার বার বহু সভাসমিতি 
চারার রাজার রাডার পালিত! 
জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকেও টেগোর রিসার্চ 





টটিউটে শিক্ষাদান করে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন মৃণালিনীদি এবং 
উর 2০ ৯ রা গা পা LEE 
নন্দদি । 





সমরেশ্বর বাগচী 


টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন মৃদুচ্ছন্দা পালিত। তার সুমধুর ব্যক্তিত্ব, সুরুচিসম্পন্ন মার্জিত 
বেশ, সদাহাস্যময় মুখ, সংবেদনশীল মন ও সরল আলাপচারিতায় ছাত্রছাত্রীদের 
কাছে ছিলেন অত্যন্ত আপনার জন। প্রথম আলাপেই অন্তরঙ্গ করে নেওয়ার 
গিয়েছিলেন। 

মৃদুচ্ছন্দা পালিতের জন্ম ১৯৩৬ শ্রীস্টাব্দে ভাগলপুরে, প্রয়াণ ২০০৩ সালের 
১৭ এপ্রিল দিল্লী শহরে। তার পিতা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাখনলাল রায়চৌধুরী । 
মিঠদির পড়াশুনা প্রধানত কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 
ইতিহাসে এম. এ পাশ করেন। বিশ্বভারতী থেকে পি-এইচ, ডি করেছিলেন। 
মিঠুদি নিজেকে গড়ে তুলেছেন অধ্যবসায়, ধৈর্য আর কঠোর অনুশীলনের মধ্য 
দিয়ে। পড়া চলাকালীন অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয় দেবব্রত পালিতের সঙ্গে। 
দেবব্রত পালিতও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত ছিলেন। 
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মিঠুদি এখানে শিক্ষকতাও করেছেন, একসময়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে সহ 
সম্পাদকের শুরু দারিত্বও বহন করেছেন। বিয়ের পরে বিভিন্ন সাংসারিক 
দায়দায়িত্ব পালন করেও পড়াশুনা শেষ করেছেন। অধ্যাপনা করেছেন কলকাতার 
এক প্রতিষ্ঠিত কলেজে । তার ছেলে মেয়েরাও সুশিক্ষিত এবং নিজেদের 
কর্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতিমান এই নারী যে শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা 
দেখিয়েছেন তা নয়, তিনি নৃতোও পারদর্শিনী ছিলেন। সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মধ্যে ছিল স্বতস্ফর্ততা। ইনস্টিটিউটে সকলেই দেখেছে, গান গাওয়া চলছে, 
মিঠদি কি এক অনুপ্রেরণায় কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই গানের সঙ্গে সহজ 
সাবলীল ভাবে নাচতে শুরু করেছেন। তার সেই নাচের সৌন্দর্য, দেহভঙ্গীর 
সুষমা, লাবণ্য, দর্শকরা ভোলেননি। বৈতানিক সংস্থা তাকে “রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিভা’ 
উপাধিতে সম্মানিত করেছিল । 
বিভিন্ন সভাসমিতিতে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে তিনি যোগদান করেছেন। 
ইনস্টিটিউটের অনেক সেমিনারে, ঢাকায় রবীন্দ্রচ্চা সম্মেলনে তার আলোচনা 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। তার পি-এইচ. ডি গবেষণা নিবন্ধের পরিমার্জিত রূপ 
“ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। এই পুস্তকের 
রর রানার পানী রা নানা পারেন যারা EE 
লইয়াছিলেন সেই ভারতের রূপ, গতি প্রকৃতি ইহাতে পরিস্ফুট 
রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের রচনা, রা wun ane wine tellens O ft 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।” রবীন্দ্র সৃষ্টিকে বিশ্রেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ তার ইতিহাস চিস্তায় তথ্যকে অতিক্রম করে কিভাবে অন্তর্নিহিত 
সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। 
এ লা arto নী টা “উনবিংশ শতাব্দীর 
ঠাকুরবাড়ীর মহিলাদের অবদান’ বিষয়ে গবেষণা করেছে। কাজটি 
রা এ তবে অশেষের সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছে। 
তার মৃত্যু এসেছিল কলকাতা শহর থেকে দূরে । তার শেষযাত্রা তাই বন্ধুহীন 
হয়েছে কিন্ত ইনস্টিটিউটে তার স্মরণসভা স্বজন বিয়োগের বেদনায় আপ্লুত ছিল । 




















বাসন্তী মুখোপাধ্যায় । 
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MELA না 

গাভবনের প্রয়াত সার্থক অধ্যাপকদের মধ্যে প্রশাস্তকুমার দাশশুপ্তের 
ডিল ও CUE CE dt tlle A ete 
সর্বার্থেই তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ানো, ছাত্রছাত্রীদের 
গবেষণামূলক লেখায় সাহায্য করা, বিবিধ আলোচনাসভায় যোগদান, 
রবীন্দ্রভাবনায় বিচিত্র সরস প্রবন্ধ রচনা, ভবনের বিবিধ অনুষ্ঠান পরিচালনা 
সবকিছুতে তিনি তার স্বেচ্ছাশ্রম দান করেছেন ; প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মেও পরামর্শ 
দিতেন। এত সব কাজের মধ্যেও তিনি ছিলেন সার্থকনামা- প্রকৃতই এক প্রশান্ত, 
সদাহাস্যমুখ, প্রাণোচ্ছল চরিত্র । সাদা ধুতি পাঞ্জাবীতে ঝকঝকে আপাদমস্তক এক 
দিব্যকান্তি বাঙ্গালি ডদ্যোগী পুরুষ, যাঁকে দেখা যেত কাজের অবসরে এই 
ভবনের অফিসঘরে চা-সহযোগে আড্ডা মারতে, উচ্চকিত হাসিতে ভবনের ঘর 
বিনয়ী ভদ্র এই মানুষটি সকলের কাছেই সুগম ছিলেন, সকলের বন্ধু ছিলেন। 

এই পরিচিতি প্রশান্ত দাশগুপ্তের জীবনের একটি খণ্ডাংশের ছবি। 
সামগ্রিকভাবে তার জীবন কৈশোর থেকেই বৈচিত্র্যময়, কর্মবহুল। ১৯৩৮ সালের 
২৪ জুন বরিশাল জেলায় তার জন্ম। সেখানে ষন্ত শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর 
১৯৪৮ সালে কলকাতায় এসে মেট্রোপলিটন (মেইন) থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ 
করেন। এরপর বর্ধমান রাজ কলেজে আই. এস-সি ও বি. এ, বঙ্গবাসী কলেজ 
থেকে বাংলা সাহিত্যে স্পেশাল অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা 
সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। ১৯৬০ সালে শিলচরে গুরুচরণ কলেজে 
অধ্যাপনা দিয়ে জীবিকায় প্রবেশ। পরে বর্ধমান রাজ কলেজে যোগ দেন-__ 
সেইসময় ফরাসী ভাষায় ডিপ্লোমা করেন এ কলেজ থেকেই। ১৯৭৯ সালে 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি করেন, বিষয় ছিল “কবি জয়দেব ও 
গীতগোবিন্দ'। ১৯৬৮-তে হুগলীতে সরকারী কলেজে যোগ দিয়ে বদলি সূত্রে 
নানা কলেজে ঘুরে ১৯৮৩-তে প্রেসিডেন্পী কলেজে বদলি হয়ে আসেন। 
১৯৯৯-তে তিনি চাকুরীজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

অন্যদিকে ১৯৭০ থেকেই বহু অবৈতনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ 
সালে দুর্গাপুরে সঙ্গীত অধ্যয়ন কেন্দ্র সুরু করেন। ২০০০ সালে এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে কোবাধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হন, ওই একই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে প্রকাশনা অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলা একাডেমিতে বানান সংস্কার কাজের 
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পত্রিকায় তার প্রবন্ধ গুলি সকলেই উপভোগ করতেন। 

২০০১ সালের ১৭ মে এই কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে । এই প্রাণবন্ত, 
উদ্যোগী পুরুষের অভাব তার পরিবারের সঙ্গে প্রতিপদেই অনুভব করছে 
রবীন্দ্রচর্চাভবন। 


দেবব্রত পালিত 
সময় দুঃখে-সুখে সংকটে সংকল্লে এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, অন্যতম অভিভাবক 
ছিলেন দেবব্রত পালিত। 

মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যে স্বাভাবিক রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের আগ্রহ তৈরি 
হয়, শ্রীপালিত তা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন না। যৎসামান্য কাব্যানুশীলনের প্রচার- 
বিমুখ আত্মমপ্নতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি অর্থনীতি বিষয়ে পঠন সমাপ্ত 
করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে সাহিত্যের কোনো ভূমিকা ছিল না। 

এদেশে রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ার একটি সুদৃঢ়, স্থায়ী, 
স্বয়ংনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ার যে সংকল্প সোমেন্দ্রনাথ বসু লালন করেছিলেন, তার 
জন্যে তার প্রয়োজন হয়েছিল নির্ভরযোগ্য কয়েকটি স্তম্ভের। দেবব্রত পালিত 
তেমন একটি স্তম্ভ হতে পেরেছিলেন। 

দেবব্রত পালিত রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য যেসব মনীবীর মূল্যায়নে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারাও প্রধানত মননজীবী ছিলেন। তার “দ্বারকানাথ 
ঠাকুর" গ্রন্থটি তার বিশ্বস্ত উদাহরণ। দ্বারকানাথের জীবনীরচনা নয়, রচিত 
জীবনীর পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কাজটিতে হাত দিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রচর্চারই 
অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার্য তার এই সংগ্রাম থেকে উৎসে যাত্রা । সেই যাত্রারহ 
সংক্ষিপ্ত সফরস্ঘৃতি তার লেখা “দ্বারকানাথ' গ্রন্থটি । 

তার স্বোপার্জিত মনস্বিতার আর একটি স্থায়ী সম্পদ “প্রমথনাথ বিশী : 
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি’'। এই সবিস্তার প্রবন্ধে তিনি প্রমথ-প্রতিভার সব কটি 
এলাকারই জরিপ করেছেন। 

তার প্রত্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রবন্ধ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রচর্চা 
সম্মেলনের জন্য লিখিত “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা’। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে 
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ব্লীক্ষানিরীক্ষার এটি একটি তথ্যনির্ভর বিবরণ, একটি উচ্চাঙ্গের সেমিনার 
পেপার । ্‌ 
তার কাব্যগ্রন্থে তিনি অন্তরঙ্গ জনেদের হাতে তার গোপন কাব্যাভিসারের 
বৃত্তান্ত পেশ করেই তৃপ্ত হতে চেয়েছিলেন। একটি কবিতা-তার মনের মত- 
আর কয়েকদিনের মধ্যেই 
পরমেশের শ্রাদ্ধের পর্ব চুকবে, তিনি ছবি হবেন। 
উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি তিনি 
একটি গভীর শূন্যতা রেখে গেছেন পরমেশ। 


পরমেশ ও দেবব্রতরা কোথাও-কখনও-যেন এক বিন্দুতে মিলে মিশে যান। 


[রবীন্দ্রভাবনার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) প্রবন্ধ থেকে অংশত উদ্ধৃত] 
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রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ_সমরেশ্বর বাগচী-রেনেসাস-৭৫.০০ 


রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ! এই দুজনের কি সাক্ষাৎ হয়েছিল? হয়েছিল 
কথোপকথন? ভাব বিনিময়? এসব প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব নেই। 
অস্পস্টভাবে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে কোনো প্রকৃত যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। 

১৯২৬ সালের কবির যুরোপ ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন নির্মলকুমারী 
মহলানবিশ। তিনি লিখেছিলেন যে বার্লিনে যখন তারা ছিলেন, সেইসময়ে 
“মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও আমাদের হোটেলে যখন তখন যাওয়া আসা । এইখানে 
আমাদের খুব অবাক লাগে। কবিকে কেন্দ্র করে চা-চত্র, অথচ সেইসব 
আলাপের কোনো সাক্ষ্য বা নথিপত্র নেই কেন? নির্মলকুমারী এর চেয়ে বেশি 
তথ্য দেননি । এ ব্যাপারে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি জানিয়েছিলেন যে 
তারা ভেতরের ঘরে থাকতেন বলে বাইরের ঘরে রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথের 
মধ্যে কথাবার্তার খবর তারা জানতেন না। এও একটু ধাঁধায় ফেলে । কবি 
বাইরের ঘরে কথা বলছেন মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, যিনি কমিউনিস্ট দুনিয়ায় একটা 
বিশিষ্ট নাম। কেউ সেসব কথা শুনছেন না, লিখে রাখছেন না, এটা কেমন কথা? 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ নিয়ে কোথাও কিছু বলেননি । এটাই বা কেন? 
এইটুকুতেই প্রসঙ্গটির ইতি ঘটে যায়। বোঝাই যায় যে এটির প্রতি কেউ 
সুবিচার করেননি । সমরেশ্বর বাগচী অবশ্য দুজনের সরাসরি যোগাযোগের 
বিষয়টিকে বাদ দিয়ে তাদের রচনা, মন্তব্য ইত্যাদির সাহায্যে দুজনের মিল বা 
অমিল-জনিত অবয়ব গড়ে তুলতে চেস্টা করেছেন। 

মানবেন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাসখন্দে 
১৯২০-তে ভারতের বাইরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 
মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পাটিরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। পরে তিনি কমিউনিস্ট 
চিন্সধারাকে অস্বীকার করে নবমানবতাবাদের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন ১৯৪৭ 
সালে। এটা তার পক্ষে ভাল হয়নি, কারণ তিনি সমাজবাদী দুনিয়ায় একা হয়ে 
যেতে থাকেন। জহরলাল নেহরু তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 5651 many 
years...he had parted...or made to part...This deseruon of a 
man like him by almost everybody pained me... মানবেন্দ্রনাথ 

টানি রর সীমাবদ্ধতা দেখেই নবমানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। 
রা EERE UD CE CIEE ” 

মানবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রবীন্দ্র প্রশস্তি করেছিলেন কিন্ত ক্রমশ তার 
বিরূপতা প্রকাশ পায়। তিনি গীতাঞ্জলির চেয়ে শরৎচন্দ্রের ‘শেষ প্রশ্নকে উচু 
আসন দেওয়ায় আমাদের তার সাহিত্যবোধ সম্পর্কে খটকা লাগে। তবে এহো 
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বাহ্য। রবীন্দ্রনাথের আর্ধ প্রয়োগ তার পছন্দ না হলেও কোথাও কোথাও তিনি 
কবির মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সমরেশ্বর সেগুলি সযত্তে বিষয়ানুগ 
সমরেশ্বর লিখছেন_*১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য থেকে মাদক 
পাইয়াছি, খাদ্য পাই নাই’ বলে যা বুঝিয়েছেন, মানবেন্দ্রনাথ ১৯৩১-য়ে তাকেই 
বলেছেন “ভাবপ্রবণতা ও রোমান্টিকতা”। ১৯২৪-য়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের City and 
1115৩ প্রবন্ধ পড়ে মানবেন্দ্রনাথ কবিকে বিদ্রপ করেছিলেন । মানবেন্দ্রনাথের মন্তব্য 
কি কবির চোখে পড়েনি? কোনো সামান্য প্রতিক্রিয়া নেই । অবশ্য শিবনারায়ণ রায় 
মানবেন্দ্রনাথকে কবির Nationalis:৷৷ গোরা ও কালাম্ভর পড়িয়েছিলেন। 
মানবেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে কবি সম্পর্কে তিনি সুবিচার করেননি এবং 
তাদের দুজনের বিশ্ববোধ, নবমানবতাবাদ ইত্যাদির মধ্যে মিল আছে। সমরেশ্বর 
গৌরী আইয়ুবের একটি চিঠি (তাকে লেখা) উদ্ধৃত করেছেন যেখানে শৌরীদি 
বলেছেন যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে কবির প্রতি মানবেন্দ্রনাথ বিরূপ হয়ে 
থাকবেন। ভালো রবীন্দ্রানুরাগী তিনি পাননি । রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য 
যাত্রার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, “মালিনী'র কথা বলেছেন, লেনিনের মার্কসবাদী দৃষ্টি, 
মানবেন্দ্রনাথের ধারণা, কবির অধ্যাত্মবোধের তুলনা করেছেন। মানবেন্দ্রনাথ 
কমিউনিজ্ম পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বরাষ্ট্র ধারণার কথা বলেছেন। 
মানবেন্দ্রনাথ জেলে বসে চরকা কেটেছেন বলে নিজেকেই ব্যঙ্গ করেছেন, তবু কেন 
তিনি চরকা কাটলেন সেকথা বলেননি । সমরেম্বরও তার খোজ পাননি । 
সমাজনীতি ও রাজনীতির বিশ্বব্যাপী নানা প্রসঙ্গে দুজনের মতামত নিয়ে 
পৃথক পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন সমরেশ্বর। পাঠক বইটি পড়লে নতুন করে 
ভাবতে পারবেন। ভাল লাগবে ভাবতে । একটি Index অবশ্য দরকার ছিল। 


অশোকরেণুগুলি _ মোহিত গুপ্ত _ রায় মিত্র প্রকাশনী _ ১০০.০০ 


আসলে মোহিত গুপ্ত তার বইতে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কাহিনি বুনে 
চলেছেন। এগুলি সবই ইতিহাস, সেই ইতিহাসই তার গল্প। এক একটি গান, 
এক একটি পটভূমি । প্রাসঙ্গিক চিঠি, কবিতা । 

কবির বিদেশ ভ্রমণের কথা, সেখানে বাংলার গ্রামীণ সঙ্গীত নিয়ে কবির 
ভাষণের কথা, এসব বলেছেন লেখক। হেলেন কেলারকে কবি গান 
শুনিয়েছিলেন, বলেছেন সেই স্মরণীয় মুহূর্তের কথা । 

কবির গানে অনেক সময়েই আছে স্মৃতির অভিঘাত, বা অভিঘাতের স্মৃতি । 
সারাজীবন সেসব তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন। 
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কবির মে বইয়ের মধো মনাভ্ডর, তাই নিয়ে অস্থির কবি। মোহিতবাবু এ 
প্রসঙ্গে গোটের কথা বলেছেন «॥m falling from one confusion to 
Another. 

কিছু গানের উদাহরণ দিয়েছেন মোহিতবাবু। অনেক কথা বলেছিলেম, এতে 
কবি স্থিত হলেন না, কদিন বাদেই লিখলেন, অনেক দিনের মনের মানুষ । লেখক 
বলছেন, কবি যেন কাউকে খুঁজছেন । 

প্রিয়জনের বিবাহবাসর, অতুলপ্রসাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিলন, সব কিছু 
থেকেই গান তৈরি হচ্ছে। প্রেমের গান শুধু নয়, গানের প্রেমই কবিকে সম্জীবিত 
রেখেছে, অভিষিক্ত করেছে সৃষ্টি বাসনায় । রাগরাগিনীর কাঠামো থেকে সরে 

পরিশেষে রাগরাগিনীর উদাহরণসহ গানের তালিকা লেখক দিয়েছেন, 
দিয়েছেন ভাঙা গানের তালিকা । অনেক পড়েছেন, সেসব ব্যবহারও করেছেন । 

বইটি ব্যক্তিগত অনুভব থেকে লেখা । পাঠক সেই অনুভূতিটি স্পর্শ করবেন। 
একটানা লেখা, মধ্যে কোনো ছেদ নেই। থাকলে ভালো হত। 
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৪মে ২০০৫ তারিখে ভবন উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠানে সুশান্ত নাগ এই ভবন 
সম্পর্কে সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মরণ করেন। সুকুমার সেন বলেছিলেন 
একটা গাছ ছায়া দেয়, ফলফুল দেয়, পাবিও আসে সেখানে । অনুরূপভাবে এই 
আমাদেরই ভাবতে হবে। মঞ্জুলা বসু এই প্রতিষ্ঠানের ভবন-পূর্ব ইতিহাসটি স্মরণ 
করেন। কীভাবে একাধিক ঘরে আমাদের কাজ হয়েছে-সোমেন্দ্রনাথের মনোবল 
শেষপর্যস্ত এখানে এনেছে আমাদের । এই ভবন সংরক্ষণের জন্য বারে বারে ' 
সবার কাছে আমাদের যেতে হচ্ছে, কেউ বিমুখ করেননি। 
রা এ পরিচালনা নমা-জনু। গানে-পাঠে-সঙগতে ছিলেন 
শান্তনু দাশগুপ্ত, সুরজিৎ রায়, দীপিকা দাশগুপ্ত, শ্রাবণী নাগ, সুছন্দা ঘোষ, রমা 
বসু, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, এষণা গুপ্ত, কাঞ্চন পাভুই* প্রবাল ঘোষ । 








১ মে রবীন্দ্রচর্চাভবনে রবীন্দ্র গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করে অধ্যাপক অসীম দত্ত 
বলেন, বই পড়তে আসার দুটি লাভ আছে। কাব্যামৃত আস্বাদন ও সজ্জনদের 
সঙ্গলাভ। এই আয়োজনের তাই বিশেষ প্রয়োজন, এখানে এসে তাই আনন্দিত 
হয়েছি। 

মেলা ১০ মে পর্যন্ত চলেছিল । 





৯ মে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্জুলা বসু বলেন প্রতিদিনই 
রবীন্দ্র জয়ন্তী । তবু এই দিনটায় সারা দেশের সঙ্গে আমরা মিলিত হই। কবি যে 
জীবনের জয় গেয়েছেন, তা যেন আমরাও করতে পারি। 

অধ্যাপিকা আরতি সেন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে বলেন। তথাকথিত 
বিশ্বাস তার নেই, তবে এ বিষয়ে তার অধিকার না থাকলেও আকুতি আছে। 
রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনার পরিচয় দিয়ে তিনি শুরু করেন। উপনিষদ 
প্রধানত প্রকৃতি চেতনায় পুর্ণ। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতিতেই ঈশ্বরকে অনুভব 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মুক্তির কথা বলেছেন, কিন্ত কর্মত্যাগের কথা বলেননি । 
সংসার উপভোগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্তির সাধনা করেছেন। শিশুর 
সারল্যে আত্মপ্রসারণ ঘটাতে চেয়েছেন। প্রবৃত্তি আমাদের তাড়না করে, কিন্ত 
কোনটা নেব, রি সানা দানা রা 








শেফালি অধিকারী ৷ সবশেষে নৃত্য পরিবেশন করেছে ছোট মেয়ে তানিশা ঘোষ । 


২৪ মে প্রবোধচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন দিলীপ কাঞ্জিলাল। 
সূচনায় মঞ্জুলা বসু প্রবোধচন্দ্র সেনের বহুমুখী বিদ্যাচ্চাকে স্মরণ করেছিলেন। 
দিলীপবাবুর বিষয় ছিল : দেশপ্রেম, প্রাচীন যুগে ও বর্তমানে । ভাষণটি তিনি দুটি 
পর্যায়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ে মহাভারতে দেশপ্রেমের কী লক্ষণ ধার্য ছিল 
তার কথা বলেন তিনি। সেকালে অখণ্ড ভারতকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। 
১০০০ খৃ: সমসাময়িক রামায়ণে বলা হল জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। 
রঘুবংশে জন্মভূমির কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্যে এক রাষ্ট্রশাসনের কথা বলা 
হয়। মৃচ্ছকটিকেও জন্মভূমির কথা আছে। Regional চ50789057-য়ে স্বদেশ 
চেতনা জাগে কিন্ত তা অখণ্ড দেশের নয়। শিবাজি একরাষ্ট্র এক ধর্মের কথা 
বলেছেন। মহারাষ্ট্রের গাথাশতকে বিগতা যৌবনাকে জনশুন্য জন্মভূমি বলা 
হয়েছে । কথাসরিৎসাগরেও বলা আছে, জন্মভূমি ত্যাগ করা যায় না। 

বক্তা অনেক উদাহরণ দেন। প্রার্ডিক দেশপ্রেম থেকে স্বদেশপ্রেম, দেশীয় 
পণ্যপ্রেম, ভাষাপ্রেম। কহলনের রাজতরঙ্গিনী, ত্রয়োদশ শতকে চালুক্য রাজা, 
পৃ্বীরাজ চৌহান, বৃটিশ রাজত্বে রাণাপ্রতাপ, উ: প্রদেশের লক্ষ্মীনারায়ণ, বঙ্গ 
দেশে প্রতাপাদিত্য। 
যুরোপ থেকে ধার করা নয়। ভালো লাগা একটা বড় শুণ, আলক্কারিকরা একে 
‘রস’ না বলে ‘ভাব’ বলেছেন। দেশ এক নৈর্বযক্তিক চেতনা । বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির 
মাধ্যমে দেশপ্রেম এনেছিলেন । স্থায়ী বীররস দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, হেমচন্দ্র । 
অতুলপ্রসাদ, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ। বক্তা 
কালাম্তরের কথা বলেন। চ507905যঃ দেশপ্রেম নয়, দেশ হিতৈষণা। রবীন্দ্রনাথ 
ডালহোৌসি পাহাড়ে দেশের মাতৃমূর্তি কল্পনা করেন। তার উৎসর্গ কাব্যের কথা 
বক্তা উল্লেখ করেছিলেন। 

গান শুনিয়েছিলেন পুষ্পিতা বসু রায়। পরিশেষে সভাপতি আনন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত দুচার কথা বলেন। 





ইনস্টিটিউটের প্রবীণ সদস্য সমরেশ্বর বাগচির লেখা “রবীন্দ্রনাথ ও 
মানবেন্দ্রনাথ" গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী বাগচি তার বইটির প্রন্থস্থত্ব 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অর্পণ করেছেন । এজন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই । 
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ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সহসভাপতি, সুভত্র আত্মজন নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়ের 
স্মরণসভা ৩১ মে ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হুয়। সভাপতি ছিলেন উৎপল 
চৌধুরী । রমা বসুর গান দিয়ে সভা শুরু হয়। দিলীপ চক্রবর্তী নীরদবাবুর মুদ্রণ 
উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করেন। ইনস্টিটিউট তার কাছ থেকে অবিরাম 
সহায়তা পেয়ে এসেছে। প্রয়াত সভাপতি দিলীপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় 

দবাবুকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মঞ্জুলা বসু বলেন যে আমাদের বহুদিনের 
অনেক সঙ্গী চলে গেছেন। নীরদবাবু পরিণত বয়সেই গিয়েছেন তথাপি আমরা 
একজন অভিভাবককে হারালাম। বিপদে আপদে তিনি মাথার উপরে ছিলেন। 
বিনয়ী মৃদুভাষী হলেও তিনি বজ্বাদপি কঠোরাণি হতে পারতেন। Radiant 
Process-য়ের মত বড়ো মাপের প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তিনি। সেই ব্যবসায়ে 
যখন মন্দা ঘটলো তখনো তিনি মুষড়ে পড়েননি । সন্দীপ দাশ নীরদবাবুর নানা 
দিকের কথা বলেন। ছাত্র ছিলেন অসাধারণ । সংস্কৃতিমান নীরদবাবুর রাজনৈতিক 
জীবন ছিল। মুদ্রণ শিল্পে তার পরিচয় এতটাই প্রসারিত হয়েছিল যে Prof 
Galbraith-W়ের মত আন্তর্জাতিক মানুষ তার ছাপাখানায় বই ছাপাতে 
চেয়েছিলেন। ছাপায় কোনো অসাম্য নীরদবাবু বরদাস্ত করতেন না, সেজন্য 
আর্থিক ক্ষতিও মেনে নিয়েছেন। মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের 
শোনান। উৎপল চৌধুরী নীরদবাবুর মূল্যবোধের কথা স্মরণ করেন। 

সভায় নীরদবাবুর আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগী বহুজন উপস্থিত ছিলেন। 





৩০ জুন ২০০৫ রবীন্দ্রচর্চাভবনে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠ দিবস পালিত 
হয়েছে। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি 
সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহলের সামনে পড়েছিলেন এবং তা থেকেই নোবেল 
প্রাইজ ভারতে, তথা এশিয়ায় প্রথম এসেছিল, সেই ইতিহাসটি মঞ্জুলা বসু 
সৃচনায় বিস্তারিত বলেছিলেন। সেইসঙ্গে Gitanjali কাব্যের 95 সংখ্যক 
কবিতাটি তিনি পড়ে শোনান। 
ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী ও সদস্যরা এর পরে কাব্যপাঠ শুরু করেন। পিনাকী 
ভাদুড়ী এই পাঠের পরিকল্পনাটি গোড়ায় বলে নেন। সেদিন এই কবিতাগুলিই 
বাছা হয়েছে যেগুলি তুলনামূলকভাবে অপরিচিত, অপঠিত ও অশ্রুত। এতে 
শ্রোতারা নতুনত্বের আস্বাদ পেতে পারবেন। পাঠ করেছিলেন-বর্ণা বিশ্বাস 
(চেতালি’র বৈরাগ্য), গৌরী মিত্র ঘোষ ক্ষেণিকা'র অচেনা) স্বপন জানা 
(চৈতালি'র পুণ্যের হিসাব), এষণা গুপ্ত (খেয়া'র অনাবশ্যক), অনুলেখা সরকার 
ডেৎসর্গর ২০ নং), স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় গৌতিমাল্যর ৩১নং), পিনাকী ভাদুড়ী 
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(বিচিত্রিতা'র ঝাকড়া চুল), চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় বেলাকা'র ৪ ২নং) সুনন্দা চক্রবর্তী 
(খেয়া র কুয়ার ধারে), দীপিকা দাশগুপ্ত (খেয়া'র ঝড়) মিলি চট্টোপাধ্যায় (শিশু 
ভোলানাথে'র মনে পড়া), মৌমিতা সরকার (শিশু ভোলানাথে'র রাজা ও রাণী), 
রাজেন সেনগুপ্ত প্রেহাসিনী'র রঙ্গ) বাসস্তী মুখোপাধ্যায় (মহুয়া'র দান), সুপর্ণা 
বসু (মহুয়া'র দায়মোচন) সত্যা চক্রবর্তী (পুনশ্চে'র পত্রলেখা), দীপক মিত্র 
(পুনশ্চে'র পত্র), মৃণাল সেন পেরিশেষের আমি)। 

এরপরে আমস্ত্রিতজনেরা পড়েছিলেন 
দেবাশিস দে (জুতা আবিষ্কার), অলক ঘোষাল (প্রতিজ্ঞা), শাস্তনু গঙ্গোপাধ্যায় 
(সন্ধ্যা ও প্রভাতে, একটি দিন), তাপস (আমি), প্র নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (অতীতের ছায়া), আশিস ঘোষ (খোয়াই, বাসা), সরসী চক্রবর্তী 
(খেলা), দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (উদাসীন), সুজাতা মিশ্র (আমি হেথায় থাকি, 

তব সিংহাসনের আসন, Gitanjali 15, 49), অলকা কুণ্ড (চাবি), আশিস 
ia (মেঘের পর মেঘ, আরোগ্যে'র একটি কবিতা), উৎপল কুণ্ডু মোনবপুত্র)। 


এতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের দেড়শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সাঁওতাল জীবন 
শংকর গাঙ্গুলি, বিশ্বনাথ মালিক, শতাব্দী বাগচী, সুব্রত ভট্টাচার্য, সমরেশ্বর বাগচী । 
শীল, শ্যামল ব্যানার্জি, শুভায়ন চক্রবর্তী, সীমা চক্রবর্তী । 

সিঁথিতে অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ৭ জুলাই এই আসরে কবিতা 
পড়েছিলেন মোহিত গুপ্ত, মধুছন্দা ঘোষ, নন্দদুলাল বসু, অতীশরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ্খর বাগচী, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 











Mineiro সংরক্ষণের প্রন্য কিছু weet বগজ হাতে 


নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রচুর টাকা দরকার হচ্ছে। শুভানুধ্যায়ী ও 
সদস্যদের কাছে এজন্য সাহায্যের আবেদন জানাই। 
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বাংলা সাহিত্য ক্রমশ পুরস্কারের আনন্দমেলা হয়ে উঠছে। ব্যক্তি নামে, 
মিডিয়া নামে, প্রতিষ্ঠান নামে এইসব পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে । স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষের কাছে পুরস্কারের অর্থ পরিমাণে তার জাতকোৌলীন্য নির্ধারিত 
হয়। ছোটো কাগজ হয়তো শতাধিক টাকা দেয়, বড়ো কাগজ দেয় লক্ষাধিক । 
সেক্ষেত্রে বড়োজন বলতেই পারে, ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে। 

কেবল রবীন্দ্রনাথের নামেই নয়, বঙ্কিম শরৎ বিদ্যাসাগর দীনবন্ধু এইরকম 
শিরোনামে এবং আরো! নানা নামাবলীতে মোড়া পুরস্কার প্রায়শই দেওয়া হচ্ছে। 
এত পুরস্কার দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। এমনকী, নোবেল প্রাইজ 
সম্পর্কেও আমরা আগ্রহী হই রবীন্দ্রনাথ সেই পুরস্কার পাবার পরে। তারপরে 
এই পুরস্কার ভারতবর্ষে আরো কয়েকবার এসেছে। যারা পেয়েছেন তারা কোনো 
না কোনোভাবে কলকাতা শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেকথা অবশ্য এখানে 
প্রাসঙ্গিক নয়। 
সসম্ত্রম হতে দেরি আছে। প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার যখন দেওয়া হয়, তখন তার 
নম্র বিনীত আয়োজন আমাদের সামনে সাহিত্যবোধের অমৃতকুম্তের সন্ধান 
দিয়েছিল। পুরস্কারের জন্য সেইসময়ে তথাকথিত প্রস্তাব পদ্ধতি প্রকরণ ইত্যাদির 
রর ক রা রা সা 
উপন্যাস পড়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বইটিকে সুপারিশ করেন এবং সেইর্টিই গৃহীত 
হয়। সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। 

তারপরে এতদিনে প্রতিদিনে পুরস্কারের সংখ্যা বেড়েছে, অর্মুল্য বেড়েছে, 
হয়তো গ্ল্যামারও এসেছে, কিন্ত পুরস্কারের জাত তাতে অভিজাত হতে পারেনি । 
এ প্রসঙ্গে প্রয়াত শিশিরকুমার দাশের ‘পুরস্কার প্রহসনম’ নাটকের কথা মনে 
পড়ে । পুরস্কার যে প্রহসনমাত্র তার একটি নাটকীয় হদিস এতে পাওয়া যায়। 

এসবের কারণ অনুধাবন করা কঠিন নয়। “সত্য যে কঠিন'_০সই সত্য হল 
যে সমাজে এখন মধ্যমেধা বা মিডিওক্রিটিরই আধিক্য, অথবা জয়জয়কার । 
পুরস্কারপ্রাপ্ত বই পুরস্কারের যোগ্য নয় আর, তবে সেজন্য প্রাপ্তির জয়যাত্রা 
অব্যাহত থাকতে বাধা ঘটছে না। আমরাও ভালো বই কাকে বলে, তা অনুভব 
করার শক্তি হারিয়েছি যদিও আসক্তি এখনো যায়নি । 
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২০০১ 
সৌম্যেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রায়ণ-পিনাকী ভাদুড়ী 
রবীন্দ্রসংগীতের সাম্প্রতিক কিছু রেকর্ড ক্যাসেট-_সুভাষ দে 
রবীন্দ্রভাষ্যকার প্রমথনাথ বিশী-অরুণকুমার বসু 
'রবীন্দ্রভাবনা'কে লেখা রবীন্দ্রভবনের চিঠি ও রবীন্দ্র ভাবনার উত্তর 


এপ্রিল-জুন 
প্রমথ বিশী £ শতবর্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি-_ দেবব্রত পালিত 
রবীন্দ্রচর্চায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চার দুটি প্রতিক্ঠান_মঞ্জুলা বসু 
পাঠকের চিঠি 
প্রতিবেদন 
সম্পাদকীয় 


জ্বলাই-সেস্টেম্বর 
প্রমথনাথ বিশী £ শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি- দেবব্রত পালিত 
শ্রমথনাথ বিশীর গল্প-_অশোক কুণ্ডু 
“শেষ সপ্তক' কাব্যের তেত্রিশ নং কবিতা-সমরেশ্বর বাগচী 
পাঠকের চিঠি 
প্রতিবেদন 
সম্পাদকীয় 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় উত্তরাধিকার-_ সেমিনার বিবরণী 
স্বখ্যাত সলিলে বিশ্বভারতী-অরুণ মুখোপাধ্যায় 


ক 





২০০২ 


জানুয়ারি-মার্চ 


পরিবেশ শতক ও রবীন্দ্রনাথ-অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
রূপদক্ষ অবনীন্দ্রনাথ-_অতনু বসু 

চণ্ডালিকা £ আলোয় উত্তরণের কহিনী- উত্তরা রায় 
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 

প্রতিবেদন 

সম্পাদকীয় 


এপ্রিল-জুন 


রবীন্দ্রনাথ ও খ্রিস্ট ধর্ম_পিনাকী ভাদুড়ী 
দেশাস্তরের বন্ধুত্ব পূর্ণা মুখোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতনের ‘শ্রেয়সী’ পত্রিকা_ মাধবী দে 
প্রতিবেদন 

সম্পাদকীয় 





[ ৪৫ ] 





আধার রাতে একলা পাগল- অরুণকুমার বসু 
রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউশু- স্বরাজ সেনগুপ্ত 





“আকাশে বিদ্যুৎ বহি 

অভিশাপ গেল লেখি'_অরুণকুমার বসু 

রবীন্দ্র অনুবাদ প্রসঙ্গে_যদু সাহা 

ব্রাহ্ম আন্দোলন, তত্ববোধিনী পত্রিকা_মিতা চক্রবর্তী 








একটি সংক্ষিপ্ত কবিজীবনী £ কবির প্রতিক্রিলমা_শ্রীলা বসু 
ভূদেব চৌধুরী £ স্মরণে মননে- মহাম্ধেতা ভট্টাচার্য 
শ্রদ্ধায় স্মরণ-_বিশ্বনাথ রায় 

রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট £ কয়েকটি তথ্য-কৃপাসি্ধু পাত্র 
পাঠকের চিঠি 

জাদু 

প্রতিবেদন 
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এই ইরাকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন- সুনন্দা চক্রবর্তী 
প্রতিবেদন 
সম্পাদকীয় 


রবীন্দ্রচর্চাভবন এবং শৈবাল কুমার গুপ্ত মঞ্জুলা বসু 
ব্ৰাহ্ম আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও প্রশাক্জন্দ্র--পুর্ণা মুখোপাধ্যায় 





পরিবর্তমানা কবিপত্বী-শুণময় মান্না 
শ্রষ্টার অভিত্রায়__ওস্তাদের মরজি- প্রফুল্লব 
পত্রিকা পরিচিতি 

প্রতিবেদন 

সম্পাদকীয় 
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ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না_অনসুয়া হালদার 
বলাকার তিনটি কবিতা--ভবতোষ দত্ত 
রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌সপীয়ার- স্বরাজ সেনগুপ্ত 





: এপ্রিল-জুন 
রবীন্দ্রসম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রিকা- মাধবী দে 
পাঠকের চিঠি 
সম্পাদকীয় 
ক্রোড়পত্র-২৫ বছরের সূচিপত্র 
প্রতিবেদন 
ত্রেশড়পত্র--২৫ বছরের সূচিপত্র 








অমরু কবি ও রবী্দ্নাথ-_মিতা মুন্সী 
ক্যাসেট পরিক্রমা 

পুস্তক পরিচয় 

প্রতিবেদন 

সম্পাদকীয় 
ব্রেশড়পত্র-২৫ বছরের সূচিপত্র 
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গীতবিতান (কালানুক্ৰমিক সুচী) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
(সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা অরুণকুমার বসু) ২০০.০০ 
রবি প্রদক্ষিণ পথে _ সোসেন্দ্রনাথ বসু ১৫০.০০ 
শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা - অমিতা সেন ৫০.০০ 
ভরা থাক স্মৃতি সুধায় _ রমা চক্রবর্তী ১০০.০০ 
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার - প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত ৮০.০০ 
সকল শিক্ষা দিলেম ফাকি - পিনাকী ভাদুড়ী ৬০.০০ 
চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ - মৃদুচ্ছন্দা পালিত ১০০.০০ 
সমাজ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ - আভা নাথ ১৫০.০০ 
নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ - জয়ন্তী রায় ৫০.০০ 





স্মরণে বরণে প্রমথনাথ বিশী স্মোরক গ্রন্থ) ৪০.০০ 
বনা’ পত্রিকার ২৫ বছরের সূচিপত্র - সংকলক : মিলি চট্টোপাধ্যায় ২০.০০ 





রবীন্দ্রচর্চাভবনে 'গ্রহ্থবিতান’ খোলা থাকছে মঙ্গল, শুক্র, শনি বেলা ৩টে 
থেকে ৮টা। 


০2891509160 with The Registrar of News Papers for India 
under RN 30231 / 77 
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টেগোর রিসার্চ হ টের মুখপত্র 


অক্টোবর-ডিসেম্কর ২০০৫ / উনত্রিংশ বর্ষ / চতুর্থ সংখ্যা 


বিষয় সুচী 


আশ্রমকন্যা অমিতা সেন : প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় 


জাপানি পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রসমালোচনা (১৯১৩৬) : সমরেশ্বর বাগচী 
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অমিতাদি চলে গেলেন। একটি শতাব্দীব্যাণ্ড জীবনধারা মিশল গিয়ে শেষ 
পরিণামের সমুদ্রে ৷ যাত্রাসমাপন। দিনটা ছিল ২২ আগষ্ট ২০০৫ । মাসখানেক কি 
আরও কয়েকটা দিন আগে হবে, শেষ জন্মদিনে তিরানব্বই বছর পূর্ণ হয়েছিল 
তার। 

হেথায় ফুরাইল সব দেশ 
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ। 

ছেলেবেলায় তারও কণ্ঠস্থ ছিল, যেন জীবনের অঙ্গ ছিল তারা । 

এই সমাপ্তি, এই স্বাভাবিক অবসান অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। প্রিয়তম 
সম্তানসম্ভত্ি ও আত্মজনদের ভালোবাসার উত্তাপে ঘেরা, দেশ ও বিদেশের 
আরও অসংখ্য পরিচিত ল্সেহভাজন ও অনুরাণীজনের শ্রদ্ধা-শ্রীতির মাধুর্যে ঘেরা 
একটি সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেলেন। স্বনামধন্য পিতা-স্বামী-পুত্রের পরিচয়ে 
গৌরবান্বিতা অমিতাদি, এই মত্ত্যজীবনের স্বভাবনিয়মে ক্ষয়-ক্ষতি-বেদনা-অস্রাপ্তি 
মেশানো চরিত্রসম্পদে সম্পন্না অমিতাদি, স্মার্টনেসে-কর্মকুশপতায় বিস্ময় ও 
সম্রম জাগানো অমিতাদি-_তার জীবন তাকে যথেষ্ট উজ্জ্বল পরিচয়ে 
“আশ্রমকন্যা অমিতা সেন’। 

কত কাল কেটে গেল-কত বদলে গেল শান্তিনিকেতন, তবু সেই চিরকালের 
শাস্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে তার দেহ-প্রাণ-মন অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাধা। 

মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নুতন ।। 

এই প্রিয়ভূমিতে কাটিয়ে গেলেন সারাটা জীবন। বড় হয়ে দূরে তো যেতে 
হয়েছিল বিয়ের পর, স্বামীর কর্মসূত্রেও নানা শহরে সংসারপাতা, তবু কোন 
হয়েছে। এইখানেই তাদের গৃহ। আর অমিতাদির সঙ্গে এই স্থানের মানসিক 
ব্যবধানের তো প্রশ্নই ওঠে না--‘আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু 
দূরে’। দূরে সে তো কখনই গেল না_তার শেষ নিঃশ্বাসটিও মিশে রইল 
এখানকার বাতাসে। 
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সেখানেই মানুষ হতেন, লেখাপড়া শিখতেন। শান্তিনিকেতন হয়তো বা তার 
নাগালের বাইরেই থেকে যেত চিরদিন। ঢাকা-বিক্রমপুর জেলার সোনারঙ গ্রামে 
তাদের আদিনিবাস। সেই মূল শিকড়ের যোগ অক্ষপ্ন থাকলেও অমিতাদির বাবা 
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা কাশীতে। সোনারগ ছেড়ে 
ক্ষিতিমোহন সেনের পিতামহ কবিরাজ রামমণি শিরোমণি কাশীবাস করতে 
এসেছিলেন অনেককাল আগে । তার পিতা ভুবনমোহন সেনও সেখানেই সংসার 
পাতেন। ক্ষিতিমোহন সেনেরও কাশীতেই কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে ১৯০৭ সালে পঞ্জাব-কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী 
দেশীয় রাজা চম্বায় রাজার সভাপশ্তিতের চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান। বলা কি 
যায়, অমিতাদি হয়তো সুদূর চম্বাপ্রবাসিনীই হতেন বা। অন্তত সেখানে 
ক্ষিতিযোহনের কর্মোন্রতির ভবিষাৎ সম্ভাবনা বেশ ভালোই ছিল। কিংবা হয়তো 
তিনি অদূরভবিষ্যতে আজনম্মপরিচিত কাশীতেই অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হতেন, 
সে সম্ভাবনার দিকটাও খোলা ছিল। কিন্ত না কাশী, না চম্বা, তাকে 
রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাকে লিখেছিলেন ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি সব 
সংকোচ ও চিস্তা দূরে ঠেলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিশ্চয় 
ধরা দেবেন-_ “আপনি না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবেন না_আপনার 
পৰ্ব্বত হইতে নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন।' 

কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে মানবজমিন কর্ষণের সংকল্প রূপায়ণে ব্রতী 
হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ১৯০৮ সালে তার আহানে তাকে সহায়বান করতে সেই 
যে এলেন ক্ষিতিমোহন, সেই অবধি তিনি শার্তিনিকেতনের, শান্তিনিকেতন তার। 
তার সমস্ত পরিবারের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনের আকাশ-মাটি-আলোর টান পাকে 
পাকে জড়ানো । 


১৯১২ সাল, রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে । সেখানকার সুধীসমাজের অকুণ্ঠ 
স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করলেন, জীবনের দিগন্ত অকস্মাৎ বহুদূর প্রসারিত হয়ে 
গেল। তারও মধ্যে প্রবাস থেকে আশ্রমবাসী অধ্যাপকদের সঙ্গে তার চিঠিপত্রের 
নিয়মিত আদান প্রদান চলে। সেই সময় তাকে ক্ষিতিমোহন ১৯ অগ্রহায়ণ 
১৩১৯ একটি চিঠিতে তার কনিষ্ঠ দুই কন্যার জন্ম ও তাদের মমতা ও অমিতা 
নামকরণের সংবাদ জানিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। এই সব নবাগত 
প্রাণের উপর রবীন্দ্রনাথের আশিস নিত্য বর্ষিত হয়েছে। এরা তার কাছের মানুষ 
এরা কবির লীলাসহচর। 

পয়লা শ্রাবণ ১৩১৯ অমিতাদির জন্ম, চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে 
ছোট। ১৯১৫ সালের কোনো সময় যখন ক্ষিতিমোহন সেন সপরিবারে 
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শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করলেন, অনিতাদি তখন খুবই ছোট । শুরুপল্লীর 
bea Fine wate OE পা Wed “eae পা U0 hed 
বাস করতেন নতুন বাড়িতে, পাশেই দেহলিতে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। তার 
শ্নেহচ্ছায়ায় উন্মুক্ত প্রকৃতির অবাধ সান্নিধ্যে অমিতাদির বড়ো হয়ে ওঠা । ‘এই 
তো ভালো লেগেছিল’ (রচনা ২৬ চৈত্র ১৩২২) গানটা যেদিন রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
গেয়ে শোনালেন আশ্রমবাসীদের, অমিতাদির মা কিরণবালা সেনের দিকে চেয়ে 
পা ছড়িয়ে বসে একটি কৌটাতে কাকর ভরছে আর নিজের মাথায় ঢালছে। তাই 
দেখেই আমি লিখলাম-“ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার সাজি আপনি 

সেকালে শাস্তিনিকেতনের সকলে রবীন্দ্রনাথকে একাস্ত আপনজন বলে 
জানতেন। যে কোনো দিন যে কোনো সময় তিনি ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার 
সংসারের মধ্যে এসে দীড়িয়েছেন, হয়তো কোনোদিন হাতে তার তাদের - 
ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে-তৈরি মিষ্টি। কখনও আবার অনেক রাতে ক্ষিতিমোহন 
সেনের সঙ্গে কোনো জরুরি এবং শুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে ঘরে এসে চৌকির 
একধারে বসেছেন, ছোটরা তখন সেইখানেই অঘোরে ঘুমিয়ে । অমিতাদি 
লিখেছেন : “আলো বাতাসের মতো তার স্নেহ ভালবাসা সেবা শ্রহণ করেছি 
কিছুটা যেন প্রাপ্য দাবি হিসাবেই ৷’ 

নবীন প্রাণের সর্বাত্মক বিকাশ লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে 
শিশুদের সুকুমার জীবনের এই-যে প্রথম আরম্ত-রূপ, এদের জ্ঞানের 
অধ্যবসায়ের আদি সৃচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্‌্গত ডদ্যমের অঙ্কুর, 
তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস-_' এই তার মনের কথা । একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন : 
নেবে কিন্ত বিশ্বলক্ষ্মীর স্নেহকোলের ঠিকানাটা যদি এই বয়সে খুঁজে না পায় তবে 
যেদিন মস্ত পণ্ডিত হয়ে আমার মতো চোখে চশমা লাগাবে সেদিন আর কোনো 
আশা থাকবে না। আর সকল শক্তির চেয়ে খুশি হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন 
পুরাপুরি ফুটে উঠতে পারে__€৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) 

আনন্দনিকেতনে আনাগোনার রাস্তাটা তিনি যাদের চিনিয়ে দিতে অভিলাষী, 
অমিতাদি আপন সহজ অধিকারে সেই দলের একজন। “আমার যখন তিন বছর 
বয়স আমি আমার এগারো বছরের দিদির [এই দিদি বা অমিতাদির রাঙাদি 
হলেন ক্ষিতিমোহন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা রেণুকা দাশগুপ্ত] আচল ধরে তাদের 
ক্লাসে গিয়ে দিদির আসনের একধারে বসে খাকতাম। ...সেই সময় থেকেই তো 
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রান SAMMI কার দি হল। শুরুর দিনশুলি পিছনে ফেলে 
দ্যালয়জীবন এগিয়েছে ক্রমে । গান শিখেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে. 
০ ১ mee nif enoee Gene BE 
পড়িয়েছেন। নন্দলাল বসুর নিদেশে ছবি এঁকেছেন, পড়ার মতো ছবি আঁকার 
ক্লাসও ছিল আবশিাক। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেজ, রমেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দেব বর্মনের মতো শিল্পীদের পেয়েছেন ঘরের মানুষের 
মতো । কলাভবনে তারা মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছেন, মূর্তি গড়ছেন, অমিতাদির 
ইচ্ছামতো কাছে বসে যতক্ষণ খুশি দেখতেন। 
অমিতাদি মস্ত শিল্পী হননি, বিরাট পণ্ডিত হননি, বরং নিজের পড়াশোনায় 
ফাকি আর দুষ্টুমির গল্প অনেক ছড়িয়ে আছে তার স্মৃতিকথায়। কিন্ত তিনি 
পেয়েছিলেন আত্মবিকাশের উপযোগী এক দুর্লভ পরিবেশ, যার ছাপ পড়েছিল 
তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপর । তিনি ভাগ্যবতী । 

কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথও তাদের পড়াতেন। শব্দের খেলা খেলতেন 
ছোটদের সঙ্গে। বোলপুর শহরের ময়দানে শীতকালে সার্কাস দলের তাবু পড়ত 
যখন, অধ্যাপকদের সঙ্গে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা সার বেধে সার্কাস দেখতে 
যেত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও থাকতেন সেই দলে । মাঝে মাঝে আশ্রমে ম্যাজিসিয়ান 
এসে ম্যাজিক দেখাতেন। দর্শকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত থাকতেন এবং 
এসব আমোদপ্রমোদ শিশুদের চেয়ে কম উপভোগ করতেন না। 

তারই কাছে অমিতাদির অভিনয় এবং নাচ শেখা । মমতা, অমিতাদির লাবুদি, 
রূপে-শুণে বিশেষ, অমিতাদি বলতেন তাই। লেখাপড়ায়, গানে অভিনয়ে লাবুদি 
সেরাদের দলে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্রেহ তার প্রতি। অমিতাদিও 
অভিনয়েই হাজির__রাজা, অচলায়তন, ফাল্নী_সবেতেই আছেন, সবার সঙ্গে 
গলা মিলিয়ে সব গানই তিনি করেন। তবে সেরার দলে তিনি নন। শরতকালে 
পূজোর ছুটির আগে শারদোৎসব অভিনয় হত, সে নাটকে বহুবার অভিনয় 
করেছেন বালকদলে। রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ নাচের ভাবভঙ্গি দেখিয়ে দিতেন 
নিজেই । সমবেতকণ্ঠে “মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি’ গাইতে 
গাইতে নাচের ছন্দে পা ফেলে বালকদল প্রবেশ করত-_ 

ঠাকুরদার বেশে দিনেন্দ্রনাথও গাইতে গাইতে আমাদের সঙ্গে এসে 

মিলতেন। আজও মনে পড়ছে যখন গাইছতাম-_ 

কেয়াপাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে 
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে 
তখন রবীন্দ্রনাথই নিজে গাইতে গাইতে দেখাতেন দুহাতে কেয়াপাতার 
নৌকা গড়ার ভঙ্গী, তারপর বা হাতে যেন নৌকোটি ধরে ভানহাতে তাতে 
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নিত্যই উৎসব, নিত্য আনন্দে অবগাহন। খোলা গলায় গান গেয়ে ঝাক বেঁধে 
সা HEU রর CET রা 0 OE টিনার নিন VE 
যোগ দেওয়া। 

শান্তিনিকেতনে যারাই গান করতে পারতাম সবাই আমরা সব অনুষ্ঠানে 
যোগ দিতাম ।” কিন্ত একবার এক কাণ্ড হল। কলকাতায় বর্যধামঙ্গল উৎসব হবে 
জোড়ার্সাকোর বাড়িতে । ১৯২১ সাল। অমিতাদির বয়স হবে বছর নয়েক। 
নির্বাচিত গানের দল থেকে তিনি বাদ পড়ে গেলেন। নুটুদি [রনা মজুমদার], 


আশ্রম যেন ঘুমিয়ে পড়ল।' পড়াশোনায় মন নেই, বেজায় মনখারাপ। 


অমিতাদিকে লানমুখে ঘুরে বেড়াতে দেখে শেষপর্যন্ত পিতা হ্ষিতিমোহন সেন 
তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতায় । সংগীত-অধিনায়ক দিনেন্দ্রনাথ খুশিই 
হলেন দেখে । আর দল থেকে বাদপড়া সেই এলেবেলে মেয়ে মঞ্চে বসে 
মহানন্দে সমবেত সংগীতে দিব্যি গলা মেলালো। মান-অপমানের বালাই নেই 
কিছু। 

এই বাদপড়া এলেবেলে মেয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন নাচের 
স্বাভাবিক উৎস। রক্ষণশীল সমাজের কঠিন নিগড় ভেঙে কীভাবে প্রকাশ্য মঞ্চে 
ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন। শাস্তিনিকেতনের এবং কলকাতার উৎসবমঞ্চে 
অনেকবার অনেক গানের সঙ্গে নেচেছেন তিনি-একক, যুগ্ম, সমবেত । অভিনয়ে 
অংশ নিয়েছেন। সে-সব অনেক কথা, অনেক মধুর স্মৃতি। তারও মধ্যে ১৯৩১ 
একেবারে স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল । “অভিনয়ের দুটো দিনের কথা ছেড়ে দিলেও মহড়ার 
দিনগুলি আমার মনকে সোনার সম্পদে পুর্ণ করে রেখে গেছে। লিখেছেন 
করেছিলেন ভাঃ হ্যারি টিম্বার্স। তিনি তখন শ্রীনিকেতনে ম্যালেরিয়া নিবারণ 
প্রকল্পের কাজ করতে এসেছেন। টিম্বার্স দম্পতি রুশ লোকনৃত্যে পারদশা 
ছিলেন। উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে তারা নেচেছেন, নেচেছেন শ্রীনিকেতনের উৎসবে । বাঁ 
হাত কোমরে রেখে উধের্ব প্রসারিত ডানহাতে রুমাল উড়িয়ে সেই সম্মেলক রুশ 
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লোকন্বতো সোল্লাসে যোগ দিয়েছিলেন শ কেতনের মেয়েরাও । 

কবির জোড়াসাকো-ভবনে ১৫-১৬ পৌষ ১৩৩৮ পর পর দুই রাত্রি নৃতা- 
গীত এবং পাঠ-সহযোগে শাপমোচন প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রথম সম্পূর্ণ 
নৃত্যের আঙ্গিকে নাটকের উপস্থাপনা । হাতে সময় কম ছিল। অভিনয়ের আগে 
কয়েকটা দিন প্রাত্যহিক রিহার্সাল ছাড়াও জোড়ার্সাকোয় মহ্র্ষিভবনের তেতলার 
ঘরে রবীন্দ্রনাথ অমিতাদি আর ডাঃ টিম্বার্সকে নিয়ে আলাদা করে মহড়া দিতেন। 
কেবল রমা মজুমদার থাকতেন গানের জন্য। বাংলা-না-জানা রাজাকে প্রতিটি 
গানের কথার অর্থ বোঝাতেন, অভিনয় শেখাতেন। পৃথকভাবে রানীকেও পরম 
লাগাতে নিজে কোন অতলস্পর্শ অনুভবের গভীরে ডুবে যেতেন। সে বড়ো 
আশ্চর্য ইতিহাস । 

পাঠে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শকরা, 
কুশীলবরা প্রশংসিত হয়েছিলেন। অমিতাদির বিশেষ করে মনে পড়ত এক 
বিদেশিনীর কথা, যিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন ‘তোমরা জানো না 
কত বড়ো সৌভাগ্য তোমাদের, এমন একজন মহাকবির আবৃত্তির সঙ্গে তোমরা 
অভিনয় করতে পারছ।” রানী কমলিকা জাভা থেকে আনা এক সবুজ পোশাক 
পরেছিলেন বলে অবনীন্দ্রনাথ সেই অবধি তাকে “সবুজ পরী’ বলে ডাকতেন । 
তখন অমিতাদির বয়স উনিশ। 

এরপর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলেন আর তারপর বিয়ে হয়ে চলে গেলেন 
ঢাকায়। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সেখানকার সংগীত ও নৃত্যের 
ধারা দুরদুরান্তে পৌঁছেছে, ভারতের মধ্যে যেমন, বাইরেও তেমনই। আজও এই 
এতিহ্যের অবসান হয়নি। অমিতাদিও বহন করে নিয়ে গিয়েছি! 
শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতি। পরিবেশ অনুকূল ছিল না। ঢাকায় তখন রবীন 
সংগীতেরই চল নেই, তার আবার নাচ। সুতরাং প্রতিকূলতা যথেষ্ট পেলেন। সে 
শহরের এক নামকরা পত্রিকা লিখেছিল 'ববীনদ্াথের প্রিয়শিষ্যা, ক্ষিতিমোহন 
রা বা dane ed ক rt 
পেরিয়েছিলেন আশ্রমকন্যা, শেষপর্যন্ত বন্ধুর পথ সুগম হয়েছিল । 
অমিতাদির। সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ চিরকুট লিখে পাঠালেন : “সেজেগুজে সন্ধ্যায় 
দেখাবি।' এই নাচটি তারা রচনা করেছিলেন দক্ষিণী নাচের ভঙ্গিতে-দুজনে দুই 
লয়ে। যমুনা [নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যা যমুনা সেন] নাচতেন টানা. ধীর ছন্দে, 
আর অমিতা ভরত ছন্দে। 
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আর থাক। কত আর বলব, এ কাহিনীর কি শেষ আছে। অমিতাদির 
জীবনজুড়ে কত যে আশ্চর্য সব ঘটনা, কত বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ । 
সে-সব বাদ দিয়ে শুধু তার শান্তিনিকেতন আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগের কথা 
বলতে গেলেও তো অশেষ। তার তের বছর বয়সে স্বাক্ষর খাতার পাতায় লিখে 
দেওয়া কবিতা, ৪ আষাঢ় ১৩৩১৯-তার বিয়ের দিন সন্ধ্যায় এই উপলক্ষে রচিত 
আশীর্বাদী কবিতা নিয়ে বিবাহ আসরে রবীন্দ্রনাথের আগমন- কোন প্রসঙ্গ বাদ 
দিই, আর কোনটা বা বলি। স্বভাবচঞ্চল নৃত্যনিপুণা কন্যাটিকে সম্বোধন করে 
রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার একস্থানে বললেন : 
বসে অয়ি, 
তোমারে হেরিনু বধূবেশে ; 
নির্বরিণী নৃত্যশীলা 
চটুল চঞ্চল লীলা 
গভীরে করিছ মগ্ন ; 
নির্ভয়ে নিখিল করি পণ 
নব জীবনের সৃষ্টিরহস্য করিছ উদঘাটন । 


সত্তরের দশকে আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয়, তখন সেই নবজীবনে 
পড়ভ্তবেলার আলো এসে পড়েছে। তবু তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ওজ্ঘল্য 
ছিল। এই দশকের গোড়াতেই তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। তার স্বামী আশুতোষ 
সেন ছিলেন বিজ্ঞানী । পুত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যকুমার 
সেন, ১৯৯৮ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী । কন্যা সুপূর্ণা দত্ত। উভয়েই 
আপন আপন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতনে 'প্রতীচী” বাড়িতে অমিতাদি 
তখন একাই থাকেন, তবু সেই একটি মানুষের উপস্থিতিতে বাড়ি যেন ভরে 
থাকত। তখনও স্বামী বিয়োগজনিত বিষপ্নতার ছোওয়া প্রায়ই লাগত তার 
কথায়। তবু বোধকরি শাস্তিনিকেতনের পরিবেশের শুণে জীবনটা খুব সচল ছিল. 
পরিধিটাও ব্যাপ্ত ছিল। তার বাড়ির পাশেই তার পিতৃগৃহ, মা কিরণবালা সেন 
তখনও বর্তমান। আর লাবুদিগ থাকতেন অদূরেই। তবে এটুকু সীমা 
কিছুই না-সারা শান্তিনিকেতন জুড়ে তার আশ্রনিক আত্মীরেরা ছড়িয়ে। বধু 
অনেকেই। সুতরাং কাজ-অকাজ মিলিয়ে অমিতাদির ব্যস্ততা যথেষ্ট এবং 
মনোযোগের বিষয় অগণিত । আর মানুষটাও এমন, নিঃসঙ্গতা যেন তাকে স্পর্শ 
করবারই অবকাশ পায় না। আমার অস্তত তাই মনে হত। 

এগুরুজ সাহেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লিতে আয়োজিত এক সেমিনারে 
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টেগোর রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় 
অমিতাদির। তার এবং লাবুদির সঙ্গে সোমেনদা এবং সেই সুত্রে ইনস্টিটিউটের 
সম্পর্ক অচিরেই বেশ আস্তরিক হয়ে উঠল । এই সম্পর্ক যোগেই আমার তাদের 
চেনা। ওই সময় থেকেই পৌযষমেলায় ইনস্টিটিউটের যাওয়া শুরু । আমাদের 
পসরায় বেশ-কিছু রবীন্দ্র বিষয়ক বইপত্র, এগুরুজ এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শতবাৰ্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের ছবির কার্ড। এসব উপকরণ আছে বটে, 
কিন্ত আর সবেতেই টানাটানি । সুতরাং অগতির গতি অমিতাদি এবং তারও 
সাহায্যের হাতখানি সদা প্রসারিত প্রথম বছরে একটা তক্তপোশ চেয়ে অনায়াসে 
পাওয়া গিয়েছিল। পরের বছর থেকে সেটা প্রায় প্রাপ্ই হয়ে দাড়াল। চৌকির 
সঙ্গে চৌকির ঢাকা, টেবিলক্রথ, জলের জগ। জিনিসপত্র আনতে যায় 

লমেয়েরা। পৌষমেলা তো শাস্তিনিকেতনের দুর্গোৎসব, সবার বাড়িতেই 
আত্মীয় স্বজন আসেন এই উপলক্ষে । শত ব্যস্ততার মধ্যেও অমিতাদি 
ইনস্টিটিউটের ছেলেমেয়েদের বসিয়ে কথা বলেন, মেলামাঠে তাদের সুবিধে- 
অসুবিধের খোঁজখবর নেন।। চিড়েভাজা-মিষ্টি খেয়ে, তার মুখে পুরোনো দিনের 
পৌষমেলার দু-চারটে গল্প শুনে হৃষ্টচিত্তে মেলামাঠের স্টলে ফেরে তারা । অন্য 
সময়ও আমরা যে-হ যখন গেছি, তার হৃদয়োস্তাপের স্পর্শ নিয়ে ফিরেছি। 
ব্যবহারে তারতম্য ছিল না তার কারও সঙ্গে। 

অমিতাদির মুখে শাস্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা অনেক শুনেছি। 
বলে বলে ক্লান্তি মানত না তার মন, থামতে চাইত না। যাঁরা তার সেই স্মিত 
আনন্দে তিনি বাস করতেন। বলতেন বন্ধুদের কথা, কিশোরকালের কত দুষ্টুমির 
কথা, উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা, শিক্ষকদের কথা, বাবা-মায়ের কথা। 

যা ছিল তার ঘরে বসে অতীতদিনের গল্প, একসময় তা লিখিত রূপ নিল 
সোমেন্দ্রনাথ বসুর আগ্রহে এবং নাছোড় দাবিতে । টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
আহ্বানে ১৯৭৬ সালে এণ্ডরুজ স্মারক বক্তৃতা দিতে এসে পর পর দুদিন সেই 
তার অমূল্য স্মৃতিকথা তিনি শোনালেন। এমনি করেই লেখা হয়েছিল তার 
রসিকজন সমাদৃত “শাস্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা” শ্রন্থ। বই প্রকাশের উদ্যোগপর্বে 
সম্পাদনা ও প্রেসকপি প্রস্তুতের কাজে তাকে সাহায্য করতে সোমেনদা আমাকে 
তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ-তার কাছে শান্তিনিকেতনে 
থেকেছি। ইনস্টিটিউট থেকে তার পরের বই “আনন্দ সর্ব কাজে’ যখন বেরোয়, 
তার সঙ্গে বসে সেটা প্রেসে দেবার উপযোগী করে গুছিয়ে নেবার কাজটা বরং 
বেশিটাই হয়েছিল কলকাতায়। তখনও অনেকগুলো দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা 
তার কাছেই কেটেছে। পরেও নানা উপলক্ষে থেকেছি তার কাছে। কাছ থেকে 
তাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। 
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(ভোরবেলায় প্রতীচী বাড়ির পিছনের বারান্দায় বসে চা খেতেন, সেই ছবিটি 
মনে পড়ছে। বলা বাহুলা তার কাছে যখন থাকতাম, আমিও সেই চা-পানের 
আসরে তার সঙ্গী হতাম। ক্রচিৎ কখনও আর কেউও আসতেন । প্রতীচীর সামনে 
বড়ো বাগান, আর পিছন দিকটা এখনও অনেকটাই অবারিত । যে সময়ের কথা 
বলছি, তখন সে দিকটায় বহুদূর পর্যস্ত কোনো বাড়িঘর ছিল না। আমি 
সকালবেলা এসে দেখতাম, তিনি দূরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন । চুপ 
করে দূরে চেয়ে থাকতেও যেমন ভালোবাসতেন, কথা বলতেও তেমনই । বহুদূর 
বিস্তৃত আকাশ ও প্রাস্তরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কখনও বা বলতেন, 
না- দিগন্তরেখা যেন ঢাকা না পড়ে ।' 

এবার থামি। এমন তো তার সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার অনেক ছবিই আঁকতে 
পারি, অনেক কথাই বলতে পারি। কাগজ ফুরোবে, তার কথা তো ফুরোবে না 
আমার কলমে, ছবি আকাও শেষ হবে না। যত দূরেই দৃষ্টি প্রসারিত করি- মনের 
দিগন্ত থেকে আমার মাতৃসমা অমিতাদি কোনোদিন হারিয়ে যাবেন না। তাকে 
আমার প্রণাম । প্রণাম রবীন্দ্রযুগের শাস্তিনিকেতনের সব আশ্রমকন্যাদের উদ্দেশে- 
হয়েছিলেন। তারা পুণ্যবতী ৷ 
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জাপানী পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্র সমালোচনা ৫১৯১৬) 


বর ন। জম্‌ বিরোধী বক্ুতাগুলি লইয়া জাপান আমেরি' 
যুরোপে যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, বোধহয় তাহার আর- 
কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা হয় নাই । ন্যাশানালিজম গ্রন্থ ১৯১৭ সালে 
প্রকাশিত হয়, ফরাসীদেশে ইহার অনুবাদ হয় অনেক পরে। শোনা যায় 
যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপ করা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি 
হইত । Max Plowman নামে একজন তেজ স্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ 
সালে যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্ত ১৯১৭ সালে “ন্যাশানালিজম্‌” পাঠ 
করিয়া তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির 
করায় সমর বিভাগীয় শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 
বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তৎসন্বন্ধে তিনি 
লিখিতেছেন, “What to do when the personal application 
of such words came home to me, I do not know, but 
what not to do was plain, and in the moment of that 
recognition I had ceased from organised war for ever.”. 
[আমেরিকায় ১৯১৬, রবীন্দ্র জীবনী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭০] 

উপরে ডদ্ধত অংশে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
“ন্যাশনালিজম্‌ বিরোধী বক্তুতাগুলি” বলতে ১৯১৬ সালে জাপানে ও 
আমেরিকায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ভাষণকে বুঝিয়েছেন। এই বক্জুতাশুলি 
পরে তার “00512155278” গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 

Nationalism গ্রন্থে প্রবন্ধের সংখ্যা তিন এবং কবিতা একটি । প্রবন্ধ তিনটি 
হল Nauonalisn in West, Nationalisn in Japan এবং 
Nationalism in Indial ‘নৈবেদ্য’ কাব্যের ‘শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ 
মাঝে অস্ত গেল’ কবিতাটির অনুবাদ “The Sunset of the Century” এই 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ‘The Spirit of Japan এবং ‘The Message of 
India’ নামে প্রদত্ত ভাষণ দুটির একত্র পুনলিখিত রূপ হল “Nationalism in 
Japan. | 

১৩২৮-২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র-বৈশাখ [১৯২২] সংখ্যার “সবুজপত্র” পত্রিকায় 
অমুল্যরতন প্রামাণিক “জাপানে জাতীয়তা” নামে “Nationalism in Japan” 











[ ১২] 


CENTRAL LIBRARY 





১৯১৬ সালের ৩ মে ‘তোসামারু’ জাপানী জাহাজে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে 
জাপান যাত্রা করেন। ২৯ মে তিনি জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছান। জাপানে 
অবস্থানকালে সেখানে বিভিন্ন সভায় তিনি কয়েকটি ভাষণ দিয়েছিলেন। 
ভাষণশুলির মূল বিষয় ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা । জাতীয়তাবাদ বা 
Nationalism এবং Cupitalism বা ধনতন্তবাদ অঙ্গাঙ্গাভাবে জড়িত। যে 
বাদ দিতে পারেন না। পারেন না ধনতন্ত্রবাদের আলোচনায় জাতীয়তাবাদকে বাদ 
দিতে। রবীন্দ্রনাথ একজন মানব হিতৈষী চিন্তাশীল মানুষ । জাপানে তিনি 
জাতীয়তাবাদ বা 50103928115) আলোচনা করতে গিয়ে 091১7051857 বা 
ধনতন্ত্রবাদ নিয়েও আলোচনা করেছেন। জাতীয়তাবাদের আলোচনা করতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ধনতন্ত্রবাদের ওপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে 
১৯২৪-২৫ সালে প্যারিসের Cane [ক্রাতে] পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 
Nationalism গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হয়েছিল যে গ্রন্থটির নাম 
Nationalism-এর পরিবর্তে Capitalism রাখলেই ভালো হত। আন্তর্জীতিব 
খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিপ্রবী মানবেন্দ্রনাথ রায় তার “The Philisophy of 
Property” প্রবন্ধে এই তথ্যটি আমাদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 

“The Paris journal, ‘Clante’, in a recent review of 
his essays on Nauonalism, remarked that Tagore should 
have named his book ‘Capitalism’ instead of 
‘Nationalism’ [The Philosophy of Property by M. N. 
Roy, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, পৃ. ১৮৯] 

সদ্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এবং চালিত জাপানীরা রবীন্দ্রনাথের 
জাতীয়তাবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদ বিরোধী ভাষণগুলি সুস্থভাবে স্বাভাবিক মানে গ্রহণ, 
করতে পারেনি। একটি মাত্র উদাহরণেই বিষয়টি পরিক্ষার হবে। 

রবীন্দ্রনাথ যে দিন জাপানে প্রথম অবতরণ করেন রবীন্দ্রজ 
ভাষায় সেদিন জাপানের “সমশ্রজাতি অভ্যর্থনা’ করতে এসেছিল। কিন্ত তার 
বিদায়কালে একমাত্র গৃহকর্তা হারাসান ব্যতীত জাপানীদের পক্ষে আর কেউ 
জাহাজঘাটে উপস্থিত হননি । 

জাপান এবং আমেরিকায় জাতীয়তাবাদ এবং ধনতস্ত্বাদ বিরোধী 
রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি জাপানে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ের ওপর 
আলোকপাত করে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-__ 

“জাপানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার যথার্থ প্রতিক্রিয়া হয় আমেরিকা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। আমেরিকায় তিনি জাতীয়, র 
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অভিযান করেন, তাহা কোনো দেশের রাষ্টরনৈতিকদেরই « ভালো লাগে 
নাই, জাপানেরও ভালো লাগিবার কথা নহে। উগ্রজাত 


সে মত্ত_তাহার পক্ষে বিদেশীর হিতবচন শোনা অসম্ভব ।” 
জাপানে তিনমাস, রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড প্র. ৫৬৯] 


তিন 


এখন আমরা জাপানে এবং আমেরিকায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ 
এবং ধনতন্্বাদ বিরোধী ভাষণগুলির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করি। তা 
থেকেই আমরা বুঝতে পারবো জাপানীরা তার প্রতি কেন বিরূপ হয়েছিল । 
৬৮৫১ have felt 1ts iron grip at the root of our life, 
and for the sake of humanity we must stand up and 
give warning to all, that this nationalisn 1s a cruel 
epidemic of evil that is sweeping over the human world 
of present age, and cating Into its moral vitality.’ 
[Nationalism in the West, Nationalism, page 9] 
এই জাতীয় মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে নতুন নয়। তিনি বরাবরই উগ্র 
এবং ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী। ১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর পুত্র 
রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_“পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক 
অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ ।” [লস 
এঞপ্জেলেসের হোটেল আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে লেখা, চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ড, 
পৃ. ৫৬] 
স্বদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে ১৯২১ সালে তিনি লিখলেন-_ 
“পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজম্‌ সত্য নয়, অথচ 
চলতে লাগল ।” [শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্তবিংশ খণ্ড, 
পৃ. ৪২৪] 
তার কয়েক বছর পরে ১৯২৬-এর ৭ জুলাই এক পত্রে ইটালির অধ্যাপক 
ফর্মিচিকে লিখেছিলেন-_-“জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমার বক্তৃতায় ও আমাব 
করেছি সেই নরবলিকে যা সংঘটিত হচ্ছে জঘন্য জাতি-উপাসনার ক্ষেত্রে।” 
[ফর্মিচকে লেখা প্রথম চিঠি, জুরিখ ৭ জুলাই ১৯২৬, ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী 
(১৯১৫-১৯৪৩), পৃ. ১৪৭] 
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হয়নি। 
এই মনোভাবেই চালিত হয়ে ১৯১৬ সালে তিশি জাপান ও আমেরিকায় 
সগাতীয়তাবাদ বিরোধী ভাষণগুলি দিয়েছিলেন। 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- 

‘The West in the voice of her thundering cannon 
had said at the door of Japan, Let there be a nation- 
and there was a nation." [Nationalisin in the West, 
Nationalism, page 23] 

জাপানের তদানীন্তন সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে জাপানের সমালোচনায় 
বলেছিলেন- 

‘‘fapan has imported her food from the West, but 
not her vital nature. Japan cannot altogether lose and 
Immerge herself in the scientific paraphernalia she has 
acquired from the West and turned into a mere 
borrowed machine’ [Nationalism in) Japan, 
Nationalism, page 33] 

এই ভাষণে তিনি জাপানের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন-_ 

‘And I earnestly hope that Japan may never lose 
her faith in her own soul, in the mere pride of her 
foreign acquisition. For that pride itself is a humiliation 
ultimately leading to poverty and weakness.’ [Ibid, 
page 33] 

জাপান এবং জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত নব্য জাপান সহ্য 
করতে পারেনি। কারণ তারা সদ্য উগ্র জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 
আধ্যাত্মিক ভাববাদী বজ্তৃতাও জাপানের শাসকবৃন্দ এবং জনগণ খোলা মনে গ্রহণ 
করতে পারেনি। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন সংঘাত এবং 
সামাজিক বিষয়ের ওপরেও তিনি আলোকপাত করেছিলেন। তিনি নৈতিক 
চরিত্রের অধিকারী মানুষকে আদর্শ মানুষ বললেন । Nationalism in ড/০51-য়ে 
তিনি বলেন “The moral man, the complete 77825)” ওই ভাষণে তিনি 
রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত সংস্থাগুলিকে হৃদয়হীন সংগঠন 
রূপে বর্ণনা করলেন “Soul!-less or 67155510500 | 

পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসীরূপ রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে 
পাশ্চাত্য অনুগামী প্রাচ্য দেশগুলিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই রূপ রবীন্দ্রনাথ তুলে 
ধরতে কুঠিত হননি। তথাকথিত সুসভ্য ইউরোপীয়ানবৃন্দ আমেরিকায় উপনিবেশ 
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করেছে এবং দাসপ্রথার সুযোগ নিয়ে সেখানে নিগ্রোদের দিনের পর দিন যে 
অত্যাচার করতো সেই অত্যাচার অন্যভাবে এখনও অব্যাহত। সে কারণে 
রবীন্দ্রনাথ সুসভ্য পাশ্চাতাদের প্রতি প্রশ্ন করলেন- ৬77511001৮6 voll €00১186১- 
with the Red Indian and the Negro’ 
Nationalism page. 59] 

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নিজেদের জাতপাতের গণ্তীর 
উধের্বে ওঠাতে পারেনি। সে কারণে তারা আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান এবং 
নিগ্রোদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে_-“You have used violent 
Inethods to kecp aloof from other races... [Ibid, page 59] 

পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণ গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার পক্ষে অনেক বড় 
বড় কথা বলে। তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন তথাকথিত স্বাধীনদেশে 
অধিকাংশ মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়- 

‘‘In the so-called free 00128281555 the majority of the 
people are not free ; They are driven by the minority 
to a foal which 1s not even known to them." 
[Nationalism in India, Nationalism, page 73] 

জাপানের কাছ থেকে আমরা কী নেবো কতটুকু নেবো সে বিষয়ে আলোচনা 
করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- 

‘‘That Japanese people have some qualiuies which 
we lack we may admit, but that our intellect is 
naturally unproductive compared to theirs we cannot 
accept even from them whom it is dangerous for us to 
contradict.’ [Nationalism in the West, Nationalism, 
page 12] 

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য রাষ্্রসমূহ এবং জাপানের সমালোচনা করলেন। 
নৃশংস রূপ তুলে ধরলেন-_ 17) America and Australia, Europe has 
simplified her problem by almost exterminating the original 
population.” 


[Nationalism in India. 


[Nationalism in India, Nationalism, page 69] 

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে 

ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব এবং শ্রক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন 

আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেখানে অর্থনৈতিক 
শোষণের পরিবর্তে সামাজিক সহযোগিতা প্রাধান্য পাবে। তাহলে 
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অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং সংঘাত থেকে মুক্ত হবে 

“61 our civilisation take its firm stancl upon its 
basis of social cooperation and not upon that ot 
economic exploitation and conflict.” 

[Nationalism in India, Nationalism, page 78] 
অনুকরণে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের স্বপ্ন 
দেখছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শোষণ ও সংঘাতকে প্রাধান্য দেয়। সে কারণে 
এই জাতীয় ভাষণ জাপানীদের অপছন্দ। অপছন্দের আরও একটি কারণ 
রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে আধ্যাত্মিকতা নিয়েও আলোচনা করেছেন যা ভোগবাদী 
সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 
জাপানে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী বা বন্ধুত্বের ওপর গুরুত্ব দান করে এই 
মৈত্রীকে তিনি মানব সমাজ থেকে প্রাকৃতিক জগতেও প্রসারিত করতে বলেন 

‘“The ideal of ‘maitri’ is at the bottom of your 
Culture~—-'maitri’ with men and ‘maitri: with nature. 
And the true expression of this love 1s in the language 
of beauty, which is so abundantly universal in this 
19180." [Nationalism in Japan, Natonalism, page 44] 

এই ভাষণে তিনি বৈচিত্রময় আধুনিক যুগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
অন্তর্নিহিত শক্তিকে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত। জাপানের প্রসঙ্গেই তিনি 
বলেছিলেন-_ 

‘‘For, the huge heterogeneity of the modern age, 
whose only common bond 15 usefulness, is nowhere so 
pitifully exposed against the dignity and hidden power 
of reticent beauty as in Japan: [Ibid, Page 45] 

এই জাতীয় আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী কথায় জাপানীরা যে অসহিষ্ণু হয়েছিল 
তার প্রমাণ আমরা পাই সমকালে জাপানের একাধিক পত্র পত্রিকায় এই সমস্ত 
পত্র পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিরূপ সমালোচনা করেছিল । 

এখন আমরা সেই বিরূপ সমালোচনাগুলির উপরে আলোকপাত করতে 
চাই । . 


চার 


জাপানী কবি নোগুচি সমকালে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের জাপানী প্রতিক্রিয়ার 
ওপর যে মন্তব্য করেছেন তার অংশ বিশেষ রবীন্দ্র জী র প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র জীবনীর দ্বিতীয়খণ্ডে Modern Review, 
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November 1916 Page 529-530 থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আমরা তার কিছু 
এখানে উদ্ধৃত করছি-_ 


‘The large audience who were listening to him 
distinctly dinded into two opinions ; while some 
adherents of the socalled western civilization in Japan 
called Sir Rabindranath, merely a propagandist of 
negativism of wilful dreamer..., the others, delightfully 
awakened into the so-called Japanism or orientalism 
endorsed by the exposed weakness of the present 
European war, thought that Sir Rubindranath agreed 
with their first principle in encouraging the 
Individualism to assert the inner development of the 


nation." [১৯১৬ জাপানে তিন মাস, রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয়খণ্ড 
পাদটীকা ২, পৃ ৫৫৯] 
নোশুচির লেখা থেকে আমরা রবীন্দ্র বিরোধিতার সংবাদ পেলাম । দীনবন্ধু 
শুনে জাপানী বুদ্ধিজীবীরা খুশি হতে পারেননি। পূর্ব পশ্চিমের মিলনের যে স্বপ্ন 
রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে আশা তিনি করেছিলেন বাস্তবে তার 
রা টি রন নানা সা টার রায়ান হারা রা 
জোরালোভাবে স যবাদের বিরোধিতা (spoke out strongly aganist 
the militant gneyerialiamn করলেন তখন জাপানীরা তাকে পরাধীন 
দেশের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করে [that the Indian poet represented 
a defeated nation] তার ভাষণ মেনে নিতে পারলেন না। ফলে- 
“Therefore, almost as rapidly as the enthusiasm had arisen, 
It subsided. In the end, he was almost isolated, and the 
object for which he had come to the Far East remained 
unfulfiled. (1323, 1916-17, প্রশাম্তকুমার পালের রবি জীবনী সপ্তম খণ্ড, 
পৃ. ১৯০] 
এই জাতীয় রবীন্দ্র বিরোধিতার সংবাদ জাপানী পত্রিকা থেকে আমাদের 
দেশেও প্রচারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন তার ভাষণে 
অন্যতম কারণ। জাপানীদের এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু সংবাদ হিন্দি 
মাসিক পত্রিকা “চিত্রময় জগৎ”-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পত্রিকায় ১৯১৬ 
সালের অক্টোবর সংখ্যায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ছিল 
“ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অওর জাপান ।” হিন্দি চিত্রময় জগৎ পত্রিকার কিছু কিছু 
নির্বাচিত রচনা বা আংশিক রচনার উপর আলোচনা প্রকাশিত হত ভারতবর্ষ 
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পত্রিকায় “বীণার তান” অধ্যায়ে । “ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অওর জাপান” সম্বন্ধে 
আলোচনা ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় ৪৫০-৪৫১ 

জাপানী পত্রপত্রিকাণশুলির মতামত প্রকাশ করার আগে সুখবন্ধ বা ভূমিকা স্বরূপ 
লেখা হয়েছিল- 

“সার রবীন্দ্রনাথ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। 
এখানকার কাগজে সেইজন্য তাহার প্রশংসা ধরে না। কিন্ত সেখান হইতে আমরা বিরুদ্ধ 
সংবাদ পাইতেছি। 

আধ্যাত্মিকতার গুরু ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম । জাপানে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা 
ছাড়া আর কি বলিবেন£ কিন্ত তাহাতে ফল কি হইল? 

জাপান এখন নিজের লৌকিক বৈভব বৃদ্ধি করিতেই ব্যশ্র। সে দিন-দিন শিল্প 
বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতির কিসে উন্নতি করিয়া যুরোপের প্রবল শক্তিসঙেঘর মধ্যে আসন ও 
সম্পদ পাইবে, সেই চিন্তায় মগ্ন। সে এখন বাণিজ্য-বিস্তার ও অধিকার বিস্তারেই 
মনঃসংযোগ করিয়াছে ; অন্যদিকে সে তাকাইতে চায় না। 

রবীন্দ্রনাথকে তাহারা যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়া 
সেখানে আধ্যাত্মিকতার কথা বলিলেন। জাপান দাত বিচাইয়া উঠিল। জাপানীরা রবি 
বাবুর বৈদাস্তিক উপদেশের স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল একেবারেই অপছন্দ করিল।” [চিত্রময়জগৎ, 
অক্টোবর ১৯১৬ বীণার তান, ভারতবর্ষ, ফাল্দুন, ১৩২৩, পৃ. ৪৫০-৪৫১] 

এই ভূমিকার পর “রোমিউরী” পত্রিকা থেকে জনৈক মি: বুনোর একটি 
খোলা চিঠির (open letter) অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছিল। মি: বুনো 
তার চিঠিতে লিখেছিলেন- “পার্থিব উন্নতির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া জাপানীরা 
রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত চলিতে মোটেই উৎসুক নয় [The Japanese are in 
no mood to take such advice as the poet has been offering 
them] পার্থিব উন্নতির জন্য অনেকটা মানব শক্তির বৃথা অপচয় হয়। 
জাপানেও একসময় এই রূপ মতই ছিল ; কিন্তু জাপান এখন সেরূপ অভিমত 
তা হইলে ভারতবর্ষ যে স্বাধীন নয়_তাহা আর আশ্চর্য কি! [It is no 
wonder that India is not an independent nation, if most of 
the Indian people hold to ideas like Tagore.] [তদেব পৃ. ৪৫০- 
8৫১] 

মি: রুনোর মতামতের পর প্রকাশিত হয়েছে ড: ডনজো এচিনার অভিমত য 
এক্ষেত্রে কোনো পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হয়নি কিংবা বক্তব্যের ইংরাজিও 
প্রকাশ করা হয়নি। ডঃ ডনজো এচিনা বলেন-_ 

রতবর্ষের শ্রেণীতে টানা রবিবাবুর উচিত হয় নাই। জাপান ইংলগু 
পানা এ রর জা বার Spier Ht: wdlonrae egupadll. ud 
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ধারণা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাই বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাকে একেবারে 
বহিষ্কৃত করিয়া সেখানে প্রাচ্য দর্শন ও প্রাচ্য সভ্যতার ঘুণধরা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে যাওয়া পাগলামী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও নবীন 
সভ্যতা সম্বন্ধে রবিবাবুর মত জাপান মানিতে রাজী নয়। কারণ তাহা হইলে জাপানকে 
ভারতবর্ষের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।” (তদেব পৃ. ৪৫১] 

সবশেষে, “য়োরোজু” পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশ বিশেষ 
উদ্ধত করা হয়েছে। সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্পাদক প্রথমে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি বক্রোক্তি প্রকাশ করে বলেন- 

“রবীন্দ্রনাথের বলিবার ভঙ্গী বড়ই মনোহর । জাপানিরা যেন সেই মাধূর্ষে মুগ্ধ হইয়া 
নিজের সভ্যতাকে গালি দিতে আরম্ভ না করেন। [The Editor warns his 
countrymen against being charmed by the poet's facile way of 
maligning the civilisation of new Japan.] 


নৈতিক সভ্যতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করি। কিন্ত পার্থিব 
_ সভ্যতাকে ত্যাগ করিয়া শুধু নৈতিক সভ্যতার উপরই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার অর্থ 
হইতেছে সোনার পাথর বাটী গডা। [LA moral civilisation can only 
lead a2 country to ruin!) [তদেব পূ. ৪৫১] 

হিন্দি চিত্রময়জগৎ’ পত্রিকার সৌজন্যে ভারতবর্ষ পত্রিকা মারফৎ আমরা 
বাঙালি পাঠকেরা সমকালের কিছু জাপানী পত্রপত্রিকার অভিমত জানতে 
পারলাম, যেগুলিকে রবীন্দ্র বিরোধী সমালোচনা বলা যেতে পারে। একথা 
আমাদের মনে করা অসমীচীন হবে না যে এ জাতীয় আরও বহু আলোচনা 
জাপানের পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে জাপানীরা রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি বিরূপ হয় যার প্রমাণ আমরা রবীন্দ্র জীবনীতে পেয়েছি। কবির জাপান 
ত্যাগের দিন জাহাজঘাটে একমাত্র গৃহকর্তা হারাসান উপস্থিত ছিলেন। অথচ 
যেদিন তিনি প্রথম জাপানে পদার্পণ করেছিলেন সেদিন জাপানের প্রায় সমগ্র 
জাতি তাকে অভ্যর্থনা করেছিল। 


উপসংহার 
রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত 
তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর মূল কথা হল যে এখানে সমস্ত বিশ্ব এক গৃহে 
(নীড়) স্থান পাবে। 
যে মানসিকতা থেকে তিনি বিশ্বভারতী EA টা সেই 
মানসিকতায় চালিত হয়ে তিনি জাপান ও আমো বিরোধী 
কারা 
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প্রায় শত বর্ষ পরে বিশ্বায়নের যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। জাতীয় 
রূপ এবং ধনতঙ্বাদের কুটিল-পঙ্থা আজও পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সমস্যার ত সৃষ্টি 
করে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিরোধের ও বিভেদের সৃষ্টি 
করছে। সে কারণেই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওই ভাষণশুলি 
আজও প্রাসঙ্গিক। কালের ব্যবধানে যুগের অগ্রগতিতে এই ভাষণগুলির সারবত্তা 
আজও সমানভাবে প্রযোজ্য । এর পাশাপাশি ওই ভাষণশুলি থেকে উপলক্ষ করে 
যে বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল সেগুলি আজও পরিত্যক্ত অবস্থায় 

ভবিষ্যতে মহাকালের অনন্তশ্রোতে জাপানী পত্রপত্রিকার অভিমতগুলি 
মহাকালের গর্ভে বিলীন হবে। কিন্ত কালের অগ্রগতি এবং অবস্থার পরিবর্তন 
সত্বেও রবীন্দ্রনাথের [51105518577 গ্রাহ্থে ধৃত ভাষণগুলিতে জাতীয়তাবাদ এবং 
ধনতন্ত্রবাদ বিরোধী অভিমতগুলির প্রাসঙ্গিকতা পৃথিবীতে একইভাবে প্রযোজ্য 
হয়ে থাকছে। Nati০n৭lisযে গ্রন্থের ভাষণগুলির সারবন্তা চিরদিনই অন্নান 
দীপ্তিতে বিরাজ করবে। 

আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার ও রবীন্দ্র গবেষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের সূচনা করেছিলাম। এবার অন্যতম রবীন্দ্র জীবনীকার ও 
গবেষক নেপাল মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাই-“যাহাই 
হউক, ন্যাশনালিজম, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচার করুন না কেন, পৃথিবীর সেই দুর্যোগ-সুহূর্তে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র 
জাতীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে অবিরাম আপসহীন সংগ্রামের বার্তাবহ হিসাবে তাহার 
Nationalism প্রন্থখানি এক অবিস্মরণীয় এতিহাসিক সৃষ্টি : বা সম্পদরাশে 
মর্যাদা পাইবে ।” [ন্যাশনালিজম, ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জ্ি 
ব্রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৫] 
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‘লিপিকা’র ‘অস্পষ্ট’ : একটি পাঠভেদ ভিত্তিক বিচার 


অভ্র বসু 
১. 
'লিপিকা” গ্রন্থের ‘অস্পষ্ট’ নামক রচনাটি “সবুজপত্র” শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। রচনাটিতে প্রেমের যে অভিব্যক্তি-_তা রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব । 





সামনের বাড়ির জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া একটি অস্পষ্ট জীবনযাত্রা-সেটাই 
এ গল্পের উপজীব্য। তবে গল্পটির রসবিচার নয়, পাঠভেদ সম্পর্কে কিছু কথাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

রচনাটির দুটি পাশুলিপির খোজ মিলছে। প্রথমটির খবর অধ্যাপক তপোব্রত 
ঘোষ জানাচ্ছেন তার “রবীন্দ্র-ছোটগলের শিল্পরূপ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে । 
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সংগ্রহের দুটি খাতার উল্লেখ করেছেন : “লাল মলাটের 
ছোটো খাতা’ এবং “সাদা মলাটের বড়ো খাতা'। এর প্রথমটিতে ছিল “অস্পষ্ট, 
রচনাটির পাশুলিপি-]81)% 1919, Bolpur! 


পাশুলিপিটির কোনো নাম বা তারিখ নেই, যদিও সেটি রবীন্দ্রস্বাক্ষরিত। অন্য 


দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্তু’। 
দুটি পাণ্ডুলিপির প্রথমটির সম্পর্কে অধ্যাপক ঘোষ জানাচ্ছেন 
নির্মলকুমারীর মৃত্যুর দুই দশক পরে লিপিকা-র লাল আর সাদা 
মলাটে বাধানো দুটি পাণ্ডুলিপি এবং প্রশাস্তচন্দ্রের অনুলিপির খাতা এখন 
কোথায় কী অবস্থায় আছে তা আমার জানা নেই। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 
প্রকাশিত রবিজীবনী-র সপ্তম খণ্ডের ৪২৪ পৃষ্ঠায় প্রশা্তকুমার পাল 
জানিয়েছেন যে, ‘লাল মলটের' ‘ছোটো বাঁধানো খাতাটির হদিশ এখনও 
পাওয়া যায়নি। সাদা মলাটের খাতাটি সম্বন্ধে প্রশাস্তকুমার কিছুই 
বলেননি যেহেতু ওই খাতাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তিনি অবহিত নন। 
প্রশাস্তকুমারকে উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রভবন সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে তিনি 
আরো জানাচ্ছেন : 
প্রশাস্তকুমার এই প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন যে, বিশ্বভারতীর 
রবীন্দ্রভবনে লিপিকা-র মূল পাণ্ডুলিপি বলতে তিনি কিছুই পাননি, যা 
পেয়েছেন তা হচ্ছে ‘প্রবাসীর জন্য’ গুটিসাতেক রচনার “নিছক 
প্রেসকপি*র ‘ফটোকপি মাত্র'--আরো যে-দুটি রচনাকে পাণ্ডুলিপি বলে 
মনে হয় সে দুটিও ‘সম্ভবত’ প্রেসকপি ছাড়া আর কিছু নয় । 
দ্বিতীয় পাশুলিপিটি নিঃসন্দেহে পত্রিকার জন্য প্রেস কপি, তবে মূল 
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গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে এটির বেশ কিছুটা তফাত রয়েছে, এবং পপ্রবাসী' নয়, এটি 
“সবুজপত্র:র জন্য করা প্রেসকপি। 


২. 

অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ তার গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি পাঠের যে সমস্ত নিদর্শন 
দিয়েছেন, তার সঙ্গে “সবুজপত্র'র পাঠটি মিলিয়ে দেখলে এমন সিদ্ধান্ত করা 
যেতে পারে. যে প্রশাস্তচন্দ্রের সাদা খাতার পাশুলিপিটিই আদিপপাঠ। তিনটি 
গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী পর্যায়ে বর্জিত অংশের উল্লেখ করেছেন তিনি : 

১. “ফুটকি-লাইনে' আকা মেয়েটির অনেকগুলি ছবির মধ্যে পাণ্ডুলিপিতে 
“দিনান্তের শেষ আলোতে’ ‘জামা শেলাই’ করার ছবিটি শেষপর্যস্ত “একটি 
পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে’ পরিষ্কার করার ছবিতে 
রূপাম্তরিত হয়ে যায়। 

২. বনমালী মেয়েটিকে ঝোকের মাথায় চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে 
এসেছে। বাড়ির ঠিকানা হয়তো সে জানতে পারে, কিন্তু মেয়েটির নাম 
জানল কী করে? পাশ্ুলিপিতে দুর্বল একটা কৈফিয়ত তৈরির চেষ্টা ছিল : 
‘ও বাড়ির সাত বছরের একটি ছেলের কাছে বনমালী কথায় কথায় এ 
মেয়েটির নাম খুঁজে পেয়েছিল । 

৩. ...বেনমালী) বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিল ; শপথ 
করে’ বলল, “এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।” পাগুলিপিতে বনমালী 
“মায়ের নাম করে’ শপথ করে “িঠিখানি একটি ছোট চন্দনকাঠের 
বাক্সের মধ্যে পুরলে- তার উপরে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে দিলে।” 

“সবুজ পত্র’ পাঠে এই অংশগুলির রূপাস্তরের ধরনটি লক্ষ্য করা যেতে 

১ সংখ্যক নিদর্শনটির গ্রন্থপাঠের রূপ এসে গেছে দ্বিতীয় পাঠে। কিন্তু 
লক্ষণীয়, এই রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণুলিপিতে প্রথমে লেখা হয়-“একটি 
পুরোনো ফোটোশ্রাফের পিতলের ফ্রেমটি যত্র করে আঁচল দিয়ে মাজ্বে"। পরে 
এই পাঠেই “ক্রেমটি' শব্দের “টি” প্রত্যয়টি কাটা হয়। প্রন্থপাঠে "পিতলের 
অনুপুষ্থটিও বর্জিত। 

২ সংখ্যক নিদর্শনটি দ্বিতীয় পাঠে এবং গ্রস্থপাঠে এক। 

৩ সংখ্যক নিদর্শনটি আংশিক পরিবর্তিত। ‘ছোট চন্দনকাঠের বাক্স” এবং 
“গোপের পাপড়ি” বাদ গেল, কিন্ত “মায়ের নামে শপথে"র প্রসঙ্গটি রয়েছে 
‘একবার খুলতে গেল তার পরে বক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে 
নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্লে-_....। গ্রন্থপাঠে বাক্যটি দুটি অং 
বিভক্ত--“একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ 
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করে দিলে : শপথ করে বললে... ৷' 

প্রথম পাশুলিপির সঙ্গে পরবর্তী পাঠের বিস্তৃততর কোনো তুলনা করবার 
মতো কোনো উপাদান আমাদের নেই--কারণ প্রথম পাগুলিপিটি দেখবার কোনো 
অবকাশ আমাদের হয়নি। 


ত. 

ববীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাগুলিপিটির সঙ্গে গ্রন্থপাঠের একটি তুলনা এই সূত্রে 
করা যেতে পারে। এর পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ বলতে এই পাঠটিকেই বোঝানো 
হবে। 

পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং গ্রস্থপাতে পার্থকোর পরিমাণ অনেক । একেবারে প্রথম 
অনুচ্ছেদ থেকেই সেটি লক্ষ করা যায়। পাশুলিপির প্রথম অনুচ্ছেদটি এই 





জীবনযাত্রার একটা জালিকাজ -করা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। 
দাড়িয়েছে এই রকম : 
জানলার ফাকে ফাকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা । রেখা 
গেছে। পাশুলিপিতে তিনতলা বাড়ি-_এই তথ্যটা নিয়েছিল একটি বাক্য । জানলার 
ফাকে ফাকে জীবনযাত্রার ছবি-সবটা দ্বিতীয় বাক্যে। কিন্ত গ্রন্থ পাঠে দুটি স্বতন্ত্র 
বাক্যে জীবনযাত্রা ও তার ছবির উপস্থাপন অনেক বেশি সংগত । “জালিকাজেশ্র 
বদলে “রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা'_এই পরিবর্তনটিও অনেক বেশি 
গল্পের বিষয়ানুগ । 
গ্রন্থপাঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ পাগুলিপিতে একটি অনুচ্ছেদ। 
বিষয়টির উপস্থাপনভঙ্গি পাগুলিপিতে কিছুটা শিথিল, গ্রন্থপাঠে অনেক সংহত। 
পাণ্ডুলিপি পাঠটি এই রকম : 
একদিন কলেজের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনমালীর চোখ 
পড়ল। বিশেষ করে চোখ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকন্নার 
পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের ছবি ফুটে উঠেছে। তাদের 
একজন বিধবা প্রবীণা, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো । 
প্রস্থপাঠে বাদ গেছে কলেজের পড়ার প্রসঙ্গ, “চোখ পড়া'র দ্বিতীয় ঝোকটিও 
নেই। বনমালীর চোখ পড়ার প্রসঙ্গটির রয়েছে প্রন্থপাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে । 
বাকিটা এসে গেছে তৃতীয় অনুচ্ছেদে_যেটি তার দেখার বিবরণ : 
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সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন 
“একদিনের অনুবঙ্গে ‘সেদিন’ পাণ্লিপিতে এসেছে পরবতী 
অনুচ্ছেদে (পাণ্ডুলিপির তৃতীয়) : 
সেদিন দেখা গেল, সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে 
পাগুলিপির চতুর্থ ও গ্রন্থপাঠের পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ আগেই 
এসেছে। মেয়েটির ফোটোশ্রাফের ফ্রেম মাজার দৃশ্যটি পাণুলিপিতে একটু 
অতিরিক্ত অনুপুজ্থখসহ বর্ণিত-পিতলের ফ্রেম'। এখানে পাণগুলিপির 
আরেকটি অনুপুজ্থ গ্রস্থপাঠে বর্জিত হয়েছে। পাণ্ুলিপিতে রয়েছে : 
‘একলা বসা'র প্রসঙ্গটি গ্রন্থপাঠে সম্ভবত বাহুল্যবোধে বর্জিত। 
প্রশাস্তচন্দ্রের পাপগ্ুলিপিতে “একলা বসার প্রসঙ্গটি ছিল কিনা, অধ্যাপক 
তপোব্রত ঘোষ সে বিষয়ে কিছু জানাননি । 
গ্রস্থপাঠের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটিতে পাশুলিপির সঙ্গে পার্থক্য তৈরি হয়েছে অল্প । 
মেয়েটির “প্রতিদিনের কাজের ধারা’ পাগুলিপিতে বর্জিত হয়েছে চলমান বর্তমান 
ক্রিয়াপদের মধ্যে দিয়ে : 
ধামা দিয়ে ডাল বাছে....সুপুরি কাটে, চুল শুকোয়,...বালাপোষ 
গ্রন্থপাঠে ক্রিয়াপদ নেই, আছে ক্রিয়াবিশেষ্য। "ডাল বাছা”, ‘সুপুরি কাটা’, 
চুল শুকনো’ এবং ‘মেলে দেওয়া? । 
সিটির RAPE বা টার রাতে পারার গারো গান SIRO পারা 
অনুচ্ছেদে পায়রাদের বকৃবকম্‌ “মিইয়ে আসা পাণগ্ুলিপিতে ছিল “বিমর্ষ হয়ে 
আসা। “লপিকা'র সামগ্রিক মেজাজের মধ্যেই আছে একটা লোকজ অনুবঙ্গ_- 
‘মিইয়ে’ আসা সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। মেয়েটির বই পড়ার বর্ণনা 
পাণগুলিপিতে ছিল এইরকম : 
সেই সময়ে এ মেয়েটি হাতের চীলেকোঠায় একলা পা-মেলে 
কোনোদিন কোলে বই রেখে পড়ে, কোনোদিন বা বইয়ের উপর চিঠির 
কাগজ রেখে লেখে... ৷ 
গ্রন্থপাঠে ‘একলা’ শব্দটি বর্জিত। পঞ্চম অনুচ্ছেদের সমান্তরাল এই বর্জন । 
কিন্ত গ্রন্থপাঠের দশম অনুচ্ছেদে একটি গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। 
পাগুলিপিতে অনুচ্ছেদটি এই রকম : 
এমন সময়ে এক স্ৌঢা নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দীডাল। তার 
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CENTRAL LIBRARY 


মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাকন। তার সামনের চুল বিরল, 
সেখানে সিঁথির জায়গাতে মোটা রেখায় সিঁদুর আঁকা । 
গ্রন্থপাতঠে সেটি হল এইরকম : 
এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাদের পিছনে পা টিপে টিপে 
একটা মোটা মেঘ এসে দীড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সী। তার মোটা হাতে 
মোটা কাকন। তার সামনের চল ফাক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা 
সিঁদুর আকা । 
একটি অভিনব চিত্রকলের সাহায্য গ্রন্থপাঠে বিষয়টি বর্ণিত হল । ‘পঞ্চমীর 
অন্যমনা চাদ’ ও ‘মোটা মেঘ" উতপ্রেক্ষাটি চমক্প্রদ- গ্রন্থপাঠের সোজাসাপটা 
বিবৃতির তুলনায় সুক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী ; পরের অনুচ্ছেদে বাজপাখি ও পায়রা 
সংক্রান্ত উৎ্প্রেক্ষার একটি সমাস্তরাল ূর্বপট। 
পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থপাঠের মধ্যে এ যাবৎ যে-সমস্ত পার্থক্যের কথা বলা হল, 
তার তুলনায় রচনাটির পরবর্তী অংশে পাঠভেদ সংখ্যায় কমে গেল অনেক-_ 
যদিও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠভেদ পরেও রয়েছে। 
মেঘ’ ঢেকে ফেলল “পঞ্চমীর অন্যমনা চাদের কণা’। মেয়েটিকে ছাতে আর 
দেখা যায় না। আভাসে বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে চলেছে ভূমিকম্প । এরপর 
অনুচ্ছেদটি গ্রন্থপাঠে শুরু হচ্ছে ‘এদিকে’ বলে। পাণ্ডুলিপি পাঠে অনুচ্ছেদটি শুরু 
‘অথচ’ বলে। গ্রন্থপাঠে মেয়েটিকে উঠোনে কলতলায় দেখা যায় “ক্ষণে ক্ষণে? 
পাশুলিপিতে মাঝে মাঝে’। 
গ্রন্থপাঠের পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে মেয়েটি “ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে 
বার বার; প্রণাম করে। পাগুলিপিতে তার প্রণাম “মেঝেতে মাথা ঠুকে বারবার । 
লেখবার হঠকারী সিদ্ধান্তও মেয়েটির এই “মাথা ঠুকে ঠুকে বার বার" প্রণাম 
করবার কারণেই ! 
গ্রন্থপাঠের সপ্তদশ অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে রয়েছে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন । 
চিঠি লিখে বনমালী কাউকে না বলে চলে গিয়েছিল মধুপুর। কলেজ খোলার 
পাশুলিপিতে এর পরে ছিল “ওরা সব কোথায় চলে গেছে।” প্রন্থপাঠে সেটি হল 
ওরা সব গেল কোথায়!” নিছক বিবৃতির পরিবর্তে এই আধাপ্রশ্ন-আধাবিস্ময়ের 
নিসার রর রাহ BEAU 
টার টি বা পা বা রর ও পা OU 
মত এমন বোঝা আর নেই!” 
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বনমালীর অনুভূতির এই স্পষ্টীকরণ গল্পটিতে সংগত কারণেই বর্জিতি। 

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদে বনমালী ফিরে এসে মেয়েলি হস্তাক্ষরের চিঠিটি পায়। 
গ্রন্থপাঠে এরপর রয়েছে : 

লেফাফা খুলল না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে 

পাগুলিপিতে প্রথম বাক্যটি অবিকৃত, দ্বিতীয় বাক্যটিতে আরো বিস্তারিত 
বর্ণনা রয়েছে : 

দেখলে । 

“একবার” এবং ‘কেরোসিন’ দুটি প্রসঙ্গই বিযুক্ত হয়েছে গ্রন্থপাঠে। 
তেইশ অনুচ্ছেদের গ্রন্থপাঠ এবং একুশ অনুচ্ছেদের পাণ্ডুলিপি পাঠের শেষ 
অনুচ্চেদের পাঠভেদ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শপথের প্রসঙ্গে 
মায়ের নামটি বনমালী পাণগুলিপিতে স্মরণ করেছে। 








8. 

পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং গ্রস্থপাঠের মধ্যে যে দিকটায় পরিবর্তনের ঝোক সেটি 
হল সংক্ষেপণ। 

গল্পনামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিস্তারিত, সুস্পষ্ট অনুপুস্খ রবীন্দ্রনাথ প্রন্থপাঠে 
বর্জন করেছেন। প্রশাস্তচন্দ্রের কাছে থাকা পাণ্ডুলিপির যেটুকু পরিচয় আমরা 
পাচ্ছি, তা থেকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রধানত এইটাই ছিল প্রধান ঝৌোক। . 
গল্পটির দ্বিতীয়াংশে পাঠাস্তরের পরিমাণ কম- প্রথমাংশটিতেই বেশি। ‘লিপিকা'র 
পাঠাস্তর হিসেবে 'অস্পষ্ট-র এই পাঠটি গুরুত্ব পায়নি--“সম্ভবত’ প্রেসকপি বলে 
অবজ্ঞাত থেকেছে--এ ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক । 

আমরা পরিশিষ্ট স্বরূপ ‘কথিকা’ শীর্ষক পাণ্জুলিপিটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করি। 








পরিশিষ্ট 


কথিকা 
যাত্রার একটা জালিকাজ করা ছবি দেখতে পাওয়া যায় । 
একদিন কলেজের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনমালীর চোখ পড়ল। 
বিশেষ করে চোখ২ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের 
উপর দুজন নতুন্ব লোকের ছবি ফুটে উঠেছে। তাদের একজন বিধবা 
প্রবীণা*, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো । 
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সেদিন দেখা গেল, সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে 
দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে। 
আরেকদিন দেখা গেল চুল বাধবার লোকটি নেই । মেয়েটি একলা বসে 
দিনাস্তের শেষ আলোতে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের 
পিতলের ফ্রেম যত্ব করে আচল দিয়ে মাজচে। 
তার পরে দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের 
কাজের ধারা । কখনো বা কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছে, কখনো বা 
জাতি হাতে সুপুরি কাটে ; কখনো বা স্নানের পরে বা হাত দিয়ে নেড়ে 
নেড়ে ভিজে চুল শুকোয় ; কখনো বা বারান্দার রেলিঙের উপর বালাপোষ 
রোদ্দুরে মেলে দেয়। 
দুপুর বেলায় পুরুষেরা আপিসে ; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস 
খেলে ; হাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বকৃবকম্‌ বিমর্ষ হয়ে আসে । সেই 
সময়ে এ মেয়েটি হাতের চীলেকোঠায় একলা পা-মেলে কোনোদিন কোলে 
বই রেখে পড়ে, কোনোদিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি 
লেখে, আবাধা চুল কপালের উপর থমকে থাকে, আর তার আঙুল যেন 
চল্‌তে চল্তে চিঠির কানে কানে কথা কয়। 
একদিন বাধা পড়ল । সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম 
নিয়ে খেলা করছিল, আর আল্সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের 
এমন সময়ে এক ল্রৌঢ়া নিঃশব্দে তার পিছলে এসে দীড়াল। তার মোটা 
মোটা হাতে মোটা মোটা কাকন। তার সামনের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির 
জায়গাতে মোটা রেখায় সিঁদুর আকা। 
বালিকার কোল থেকে তার নাম-শেষ করা চিঠিখানা সে আচম্কা ছিনিয়ে 
নিল। বাজপাখী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল। 
হাতে আর মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে 
কখনো বা সকালে বিকেলে এ বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে যার 
থেকে বোঝা যায় এ সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প 
বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠকচে। 
অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চল্‌চে ভাল বাছা, আর পান 
সাজা, মাঝে মাঝে দেখা যায় দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে 
এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা ; ছাদের উপর 
আকাশপ্রদীপ জ্বলেছে, [বলের ধোয়া যেন অজগর সাপের মত পাক 
দয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিচ্চে। 
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দাড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের বাড়ি ঠাকুরঘরে আরতির কাস 
ঘণ্টা বাজ্চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেজেতে মাথা ঠকে বারবার সে 
প্রণাম করলে, তার পরে চলে গেল। 

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে । লিখেই নিজে গিয়ে তখনি 
ডাকবাকৃসে ফেলে দিয়ে এল । 

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল সে চিঠি যেন না 
পৌঁছয় । সকাল বেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে 
পারলে না। 

সেইদিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে বলে গেল 
না। 

কালেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল । তখন সন্ধেবেলা। সামনের বাড়ির 
আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার ; ওরা সব কোথায় চলে গেছে। 

বনমালী বলে উঠল, “যাক, ভালই হয়েছে! স্বপ্নের বোঝার মত এমন বোঝা 
আর নেই!” 

ঘরে গিয়ে সে দেখে ডেস্ষের উপর একরাশ চিঠি। সব নীচের চিঠির 
পাড়ার পোস্টআপিসের ছাপ । 

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। একবার কেবল 
সেটা কে বর আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে । জানলার ভিতর 
দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি আবরণের ভিতর দিয়ে এও তেমনি 
অস্পষ্ট অক্ষর । 

একবার খুলতে গেল তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে 
নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্‌্লে- “এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।” 











শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১. প্রতিবেশী’ শব্দটি তোলা পাঠ 
২. ‘চোখ’ শব্দটি তোলাপাঠ 
৩. ‘নূতন’ লিখে, কেটে “নতুন, 
৪. “ফ্রেমটি" লিখে ‘টি’ কাটা 
৫. ‘সে’ শব্দটি তোলা পাঠ 
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প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত ও রবীন্দ্রনাথ 

শিখা মুখোপাধ্যায় 
একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবার জন্য যেমন শারীরিক বৃদ্ধির প্রয়োজন, 
তেমনি প্রয়োজন পূর্ণ বিকশিত মন ও বুদ্ধি। শরীরের পুষ্টি হয় সুষম রর 
দ্বারা, মনের বিকাশ হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার দ্বারা । আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা কেমন 
হওয়া উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চিস্তা করেছেন । তার চিস্তার জগতে 
প্রাচীন ভারতের বিশেষ প্রভাব ছিলো, তাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আদর্শকে খুঁজেছেন। তিনি “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ প্রবন্ধে 
বলেছেন 





“ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, 
যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই 
পারে না। এই শিক্ষার জন্য আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র 
জীবনের সজীব ভূমিকা ।” 

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে 
দেখা যেতে পারে। 

যে যুগে শিক্ষার পরিবেশ বা যে আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে শিক্ষা দেওয়া- 
নেওয়ার প্রক্রিয়াটি চলতো, তা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে 
অনুকূল ছিলো । প্রাচীন ভারতে শিক্ষাশ্রমগ্ডলি স্থাপিত হয়েছিলো মনোরম স্থানে । 
পবিত্র নদীতট বা সুদৃশ্য অরণ্যানীর উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হতো সে যুগের 
আশ্রমগুলি। বিশাল প্রকৃতিই ছিলো বিদ্যার্থীদের জ্ঞান ও প্রেরণা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উৎ্স। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য বিধিবিধানের চেয়ে পরিবেশের কার্যকারিতা 
বেশি। এ ভাবটিকে আকার দান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন-__ 

বিদ্যার একটি শ্রাণনিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব। 

সে যুগে শিক্ষাশ্রমের গুরুরাও শিষ্যদের এই বিশাল জগতের ভেতর দিয়ে 
তার কেন্দ্রস্থিত শক্তি বা চৈতন্যকে অনুভব করার প্রেরণা দিতেন। ছান্দোগ্য 
উপনিবদে সত্যকামের কাহিনীতে এর একটি স্পস্ট রূপরেখা পাওয়া যায়। 
ডপনয়নের পরে শুরু তাকে বেদমন্ত্র মুখস্থ করতে না দিয়ে তার গোধনের মধ্য 
থেকে চারশ গরু পৃথক করে বশ্লেন_হে সৌম্য, এদের অনুগমন কর ।' সত্যকাম 
বল্লেন_ গাভীর সংখ্যা সহস্র না হলে তিনি ফিরবেন না। সেই সংখ্যা পূর্ণ হলে 
যখন তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন তখন পথে প্রথমে বৃষভ, তারপর অগ্নি, 
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তারপরে হংস ও সদ্গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করলেন। তাকে 
দেখে আচার্য বল্লেন_ তুমি জ্ঞানীর মত দীপ্তিমান হয়েছো, কে তোমায় উপদেশ 
দিয়েছেন? সত্যকামের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি তাকে সবিস্তারে ব্রন্মাবিদ্যা 
দান করলেন। প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়ার পরে তার যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় 
হয়ে তবেই তাকে বিদ্যা দিলেন। প্রাচীনরা মনে করতেন সমগ্র প্রকৃতিকে 
বিশ্বাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা । তাই তপোবনে 
শিক্ষার্থীরা প্রত্যহ এই মন্ত্র আবৃত্তি করতেন- 
যো দেবোৎসগ্নৌ যোত্গ্পু যে বিশ্বং ভুবনমবিবেশ। 
যো ওষধিযু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ || 

_যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি 
ওষধিতে, বনস্পতিতে বিদ্যমান, সেই দেবতাকে আমরা বারবার প্রণাম জানাই । 

গুরুগৃহে বাস করার সময় শিষ্যরা ব্রন্মার্য পালন করত। সংসারের মধ্যে 
থাকলে তারা ঠিক স্বভাবের পথে চলতে পারে না। নানাদিক থেকে নানা 
সংঘাতের ঢেউ এসে মনকে চঞ্চল করে তোলে, তার একাগ্রতা দুর্বল হয়ে 
পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এটি বিশেষভাবে লক্ষ করে বলেছেন- প্রবৃত্তির অকালবোধন 
এবং বিলাসিতার উত্তেজনা থেকে মন ও বুদ্ধিকে রক্ষা করে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন 
করাই ছিলো ব্রন্মাচর্য পালনের উদ্দেশ্য । 

ব্রহ্মচারী দীনভাবে সমিধ হাতে নিয়ে গুরুর কাছে আসতো বিদ্যালাভের 
জন্য। গুরু অর্থের বিনিময়ে সে বিদ্যা দান করতেন না। বিদ্যা বিক্রয় ছিলো সে 
যুগের নীতির পরিপন্থী । শিক্ষক শুধু বিদ্যা দান করতেন না, সাশ্রহে শিষ্যের 
ভরণ-পোষণ এবং অন্যান্য দায়িত্ব কাধে তুলে নিতেন। শিষ্যদের প্রতিপালনের 
ক্ষমতা যাতে অর্জন করতে পারেন সেজন্য গুরু নিজেই প্রার্থনা করতেন। 
তত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায় যে গুরু প্রার্থনা জানাচ্ছেন_ততো মে শ্রিয়মাবহ 
(তৈত্ভি. উফ ১1৪।২১)। হে পরমেশ্বর, শ্রীকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যিনি 
সর্বদা আমাদের জন্য গোধন, বস্ত্র অন্নপানাদি প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করবেন। 
শিক্যের দেহ, মন, বুদ্ধি যাতে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় 
কোনো বস্তুর যাতে অভাব না হয় অর্থাৎ পরিকাঠামোগত ক্রটি না থাকে, সে 
সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হতো । তবে শ্রী লাভের প্রার্থনা জানাবার পূর্বেই 
আচার্য মেধা এবং প্রজ্ঞা লাভের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি বলছেন-সাম্য 
ইন্দ্রঃ মেধয়া স্থণোতু । অমৃতস্য দেব ধারণঃ ভূয়াসম্‌ তৈতত্তিরীয়--১1৪।১)। 
ওকার স্বরূপ ইন্দ্র আমাকে মেধা, প্রজ্ঞার দ্বারা আপুরিত করুন! বিদ্যাদানের জন্য 
প্রস্তুতি ও বিদ্যার্থীদের ভরণ-পোবণের ব্যবস্থা এই দুটি সম্পন্ন হবার পরে 
আচার্য বিদ্যার্থীদের তার কাছে আসার জন্য আহান করছেন--আ মা কত্ত 
ব্ৰহ্মচারিণঃ স্বাহা’, SUE রস হান গা জানা ROUGE} CHONG HUE: HOE 
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থেকে আমার কাছে এসো ।” প্রাসঙ্গিক ভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে 
নিজের সর্বস্ব দিয়ে শাস্তিনিকেতনকে গড়ে তুলেছিলেন । প্রবীণ বয়সে আশ্রমের 
জন্য অর্থ সংগ্রহের ভদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে তাকে পরিক্রমা করতে দেখে ক্ষুব্ধ 
হয়ে গান্ধীজি বলেছিলেন-এই বয়সে তাকে যে আশ্রমের প্রয়োজনে নাট্যদল 
নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়, তা আমাদের সকলের লজ্জা! রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 
বিন্দুমাত্র লজ্জিত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন প্রতিষ্ঠাতারূপে আশ্রম 

শিক্ষাশ্রমে আচার্য যে বিদ্যা দান করতেন তার স্বরূপ জানবার জন্য আমাদের 
কৌতুহল জাগে । উপনিষদে বলা হয়েছে ‘দে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা । চ. অপরা 
চেতি।' শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গচর্চা সে যুগে 
জীবিকা অর্জনের সহায়ক ছিলো। কিন্তু সেটাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিলো না। 
জীবনের কি লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসাও শিক্ষার ভেতর দিয়েই ছাত্ররা লাভ 
করতো । নিতান্ত প্রয়োজনের ছোট. গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা মানুষের ধর্ম নয়। সে 
তার স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে বড়ো জীবনের মধ্যে বাচতে চায়। এই বৃহত্তর জীবনে 
উত্তরণের শিক্ষাই তারা আচার্ষের কাছে গ্রহণ করতো । ঝষিরা মুক্তহস্তে যে পরম 
বিদ্যা বিতরণ করতেন, শিষ্যরা অঞ্জলি পেতে তা গ্রহণ করতেন। শুরুরা শুধু 
শিষ্যে সেই জ্ঞান ভাণ্ডার যাতে সঞ্চারিত হয় সেজন্য গুরু পরম স্সেহে 
বিদ্যার্থীদের পালন করতেন। শিষ্যও শ্রদ্ধার সঙ্গে, গুরুর সেবা করে তার কাছ 
থেকে বিদ্যা গ্রহণ করতো । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “এর দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রের মনের 
ওপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকতো, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ। এর দ্বারা 
শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, শুরু শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য 
ও পূর্ণ হয়।” এছাড়া আশ্রমে বৈষয়িকতা ও বিলাসিতা মনকে চঞ্চল করতে পারে 
না। সেখানে চারিদিকে সর্বদা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পরিবেশ। কখনো কখনো 
গুরুর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন বিচারসভায় গিয়ে বিদ্যার্থী তার অধীত বিদ্যাকে নতুন 
আলোয় চিনে নিতে পারে। এই আদর্শকে অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ দেশ 
দেশান্তর থেকে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসতেন । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছাত্রদের চিন্তা জগৎকে সমৃদ্ধ করতো । 

সতীর্থদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও শুরুকুল বাসের বিশেষ 
ভূমিকা ছিলো। এখানে বাল্যকাল থেকেই ছাত্রদের মধ্যে সাম্যের ভাব জেগে 
উঠতো । শুরুগৃহে ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলের মধ্যে কোন প্রভেদ করা 
হতো না। আশ্রম বাসের সময় সব অস্তেবাসীই একভাবে জীবন যাপন করতো, 
পারিবারিক সম্পদ ও মর্যাদাকে দূরে সরিয়ে রেখে নম্রতা ও বিনয় শিক্ষা 
করতো । 
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এইভাবে সকলের সঙ্গে বেড়ে উঠে তার মনের বিকাশ সম্পূর্ণ হতো! 
শাস্তিনিকেতনে ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
সন্ধানে, কেবল নিজের দুম্প্রবৃন্তি দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে 
তুলতে নিযুক্ত থাকতো । তোমাদেরও সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই 
গুরুগৃহে বাস করতে হবে। 
সে যুগে পুঁথিগত জ্ঞানলাভ করাই বিদ্যাশিক্ষার চরম লক্ষ ছিলো না। কর্তব্য 
নিষ্ঠা, নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, কায়িকশ্রমের মর্যাদা-এগুলিও ছাত্রাবস্থায় 
প্রত্যেককে শিখতে হতো। তাই মহাভারতের কাহিনীতে দেখি গুরুর আদেশে 
থেকেছে। এটুকু শিক্ষা সে লাভ করেছে যে বেদবিদ্যা অর্জন এবং শস্য সংরক্ষণ 
দুটিই মানুষের জীবনে সমান প্রয়োজনীয় ।তাই মাঠের আলের ওপর শুয়ে পড়ে 
এইভাবে সে যুগে ছাত্ররা বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজের 
দায়িত্ব নেবার শিক্ষাও পেতো গুরুর কাছ থেকে। তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য 
করেছেন- “আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা” 
সমাবর্তনের সময় শুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন তার মূল বক্তব্য ছিলো, 
সে যেন একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, সৎ, সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠে । শিক্ষক 
যদি শুধু পুঁথিগত বিদ্যাদান করে নিজের কর্তব্য শেষ করেন তবে সে শিক্ষা 
‘সত্যং বদ’। সত্যই মানুষের পরম সম্পদ। যে সত্য পালন করে তার জীবনের 
ভেতর ও. বাইরে সবটাই একরকম হয়। ভাবছি একরকম, করছি আরেক রকম 
এরই নাম অসত্য। তাই পড়াশোনা শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র যদি শিখে নিতে 
পারে যে সত্য পালন করতে হবে, মিথ্যা আচরণ পাপ, তাহলে এই একটি শুণই 
তাকে সমস্ত শুণের অধিকারী করবে । লেখাপড়ার শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করে 
শিক্ষার্থী যাতে তার অধীত বিদ্যা ভুলে না যায়, সেজন্য নির্দেশ দেওয়া হতো 
স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদ- সারা জীবন বিদ্যা চর্চা করবে । অন্তরে জ্ঞানের শ্রদীপটিকে 
সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে হবে, নতুবা অজ্ঞান, মোহ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে শ্রেয় 
লাভের পথ ভুলিয়ে দেবে। আরেকটি কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে_দরিদ্র 
দেবো ভব। শুধু নিজের জন্য বাচা নয় সকলকে নিয়ে বাচতে হবে। নচেৎ সুস্থ 
সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু নিজেকে দাতার আসনে বসিয়ে আত্মশ্রাঘা 
অনুভব করলে চলবে না। দান করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে, দানের অহঙ্কার যেন 
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গ্রহীতার আত্মমর্ধাদাবোধকে ক্ষপ্র না করে। তাই শুরু উপদেশ দিতেন- শ্রদ্ধয়া 
দয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। নিন্দনীয় কোন কাজ করার প্রবৃত্তি যেন না হয়। 


হি 





আমাদের অর্থাৎ গুরুর যা সুচরিত বা ভালো কাজ, শিষ্য তাকেই অনুসরণ 
করবে। অন্য কর্মের অর্থাৎ শুরুর অনুচিত কর্মের অনুসরণ করবে না। কাম 
ক্রোধের বশে শুরুজনরা কখনো অনুচিত কর্ম করতে পারেন, সেই সব কর্ম শিষ্য 
যেন উপেক্ষা করে। আচার্ধের কি অহঙ্কার শুন্য নম্রতা! আমাদেরও ভুলভ্রান্তি 
হতে পারে কজন শুরু তা স্বীকার করতে পারেন? এই রকম আদর্শনিষ্ঠ ভার 
সংস্পর্শে থেকে, জাল রাণী পাক রা সাকা গার পারা রাযি মার 
উঠতো । 

আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে জগতের 
পরিধি ছোট হয়ে এসেছে। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির উন্নতি ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রেও 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ODL বা open distant learning বর্তমানে 
DCL বা Direct and contact learning-এর ধারাটি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে, কারণ এতে সময় সংক্ষেপ হয়, ছাত্রদের পরিশ্রম কমে, এমন কি 
লাইব্রেরীতে যাওয়ার প্রয়োজনও কমে যায়। কিম্তু বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে 
ছাত্ররা কর্মদক্ষ হয়ে উঠলেও, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ না করায় তারা 
বিদ্যালাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। অধ্যাপক তারকনাথ সেন, পি.সি. ঘোষ 
বা এইচ. এম. পার্সিভালের মতো শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ তাদের মধ্যে যে 
জ্ঞানের অন্বেষণ জাগিয়ে তুলতে পারে ০DL-এর দ্বারা তা কিছুতেই সম্ভব হয় 
না। বিশ্বভারতীর কার্যক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 

‘এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু 
সেখান থেকে Cast iron ও Rigid standardized product তৈরী 
হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি 
বিশ্বভারতীতে সেই 5১০৷০৷৷৫i৫) বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে।' 

Naturalness বা স্বাভাবিক শিক্ষাদানের পরিবেশের অভাব হলে যে 
কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয় তার দ্বারা ছাত্ররা যতটা উপার্জনক্ষম হয়, ততটা আদর্শনিষ্ঠ 
বা নীতিমান হয় না। তাই শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের প্রতি অনুরাগ, প্রকৃত 

চরিত্রবলের সংযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীর নিজের এবং তার দেশ 
ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। আমাদের চিতঞনায়করা 
রা জর রা সা এ ক রা 
আছে। তাকে জাগ্রত করাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ তার 
শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন 

যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানে ছাত্রগণ 
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বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্ব প্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে 
বাধাহীন, অন্তরে সেইখানে মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় 
চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, শিক্ষা সেইখানে সরল ও 
শিক্ষাদান এবং হৃদয় মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ 
করে। সেই শিক্ষায় প্রতিযোগিতার চকমকির ঠোকাঠুকি শব্দ ও স্ফুলিঙ্গ 
বর্ষণ নাই, কিন্ত হীরকের স্রিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। আমাদের নিরস্তর 
প্রার্থনা এইটিই হোক । 


রবীন্দ্রচর্চা ভবনে প্রদত্ত ভাষণ। 
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গত সংখ্যায় আমরা কয়েকজন মানুষের কথা বলেছিলাম যারা আমাদের এই চল্লিশ 
বছরের যাত্রাপথটি অনুরাগে উৎসাহিত করেছিলেন । 
এবারেও সেইরকম কয়েকজন প্রয়াত মানুষকে স্মরণ করি। 


ভূদেব চৌধুরী 
১৯৬৫ সালে যখন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল তখন এই 
প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব, এর সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেরই মনে সংশয় ছিল। 
সেই গড়ে ওঠার দিনগুলিতে সদ্যোজাত ক্ষীণ অঙ্কুরটিকে লালন করে বেডে 
উঠতে সাহায্য যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে কিছু উৎসাহী তরুণ যেমন ছিলেন 
তেমনি ছিলেন কয়েকজন যাঁরা অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হলেও উদ্যম ও উদ্দীপনায় 
নবীন। এমনই একজন হলেন অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী । 
ভূদেব চৌধুরী বহু বৈচিত্র্যসমন্বিত এক ব্যক্তি। তিনি যশস্বী অধ্যাপক । 
ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। শিক্ষাদান ছিল তার জীবনের ব্রত, 
বৃত্তিমাত্র নয়। বাংলা সাহিত্যে তার আসন স্থায়ী হয়ে থাকবে সাহিত্যের 
ইতিহাস-রচয়িতা, সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা, সাহিত্য সমালোচক হিসেবে । সবার 
রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রচর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার 
ভাবনা যখন ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় ছিল “সোমেন্দ্রনাথ বসুর একক স্বপ্ন আর 
কল্পনায়”, তখন দার্জিলিং ভ্রমণের উপলক্ষে সোমেন্দ্রনাথের পরিচয় দার্জিলিং 
সরকারি কলেজের অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর সঙ্গে । দুজন সমমর্মী মানুষ নিমেষে 
পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই সোমেন্দ্রনাথ বললেন সম্পূর্ণ 
রবীন্দ্রভিত্তিক একটি পত্রিকা ““রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ” চালানোর জন্য তার একাস্তিক 
আগ্রহের কথা। সমর্থনও পেলেন ভূদেব চৌধুরীর কাছে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র 
্গন্মশতবার্ধিকীর বছরই চালু হল ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি । দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও 
যে ক'বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র রবীন্দ্র বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে 
উচ্চমান অর্জন করেছিল । 
ঠা পারা রা হালা oct রন সা 
ইনস্টিটিউট । সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে 
বীন্দ্রচর্চাকে একটি সুনির্দিষ্ট বিদ্যা হিসেবে পঠন পাঠনের যে 
পরিকল্পনা করা হল তা কাজে রূপায়িত হল ভুদেব চৌধুরীর মত দু'চারজন 
বজ্ঞের সাহায্যে ।' সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে সোমেন্দ্রনাথ বসু তার অদম্য 
পা ক রা বাচার 
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কাজের কাঠামো । সেখানে ভূদেব চৌধুরীর কাজ ছিল অপরিসীম । রবীন্দ্রনাথের 
সৃষ্টি ও চিন্তার বিপুলতা মাথায় রেখে একটি উপযুক্ত পাঠক্রম তৈরি করা সহজ 
ছিল না। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ এই 
কাজটি অত্যন্ত নিপুণতা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে করেছিলেন। সেই সঙ্গে তারাই সেদিন 
স্থাপন করেছিলেন কোনো আর্থিক প্রত্যাশা না রেখে আত্মনিবেদনের এঁতিহ্য। 
সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা বিনা 
পারিশ্রমিকে ক্লাস নিয়ে আসছেন। 

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই ১৯৬৮ সালে ভূদেব চৌধুরী বিশ্বভারতীতে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে চলে গেলেন। দূরে গিয়েও কিন্ত ইনস্টিটিউট থেকে 
মানসিকভাবে তিনি কখনো বিযুক্ত হননি । কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্য তো 
অনেক দিন ছিলেনই। বেশ কয়েক বছর সহ-সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়াণের পর উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহদান করে তিনি 
পরিচালকদের সঞ্জীবিত করে রেখেছেন। তারই পাশাপাশি চালিয়ে গেছেন 
নিজের রবীন্দ্র অনুসন্ধিৎসার কাজ । 

ভূদেব চৌধুরীর আর একটি কৃতিত্ব হল Tagore Studies নামে যে 
ইংরেজি বুলেটিনটি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রায় বছর দশেক প্রকাশিত 
হয়েছে তার সম্পাদনা । এ পত্রিকাটিতেও স্বল্নকালের মধে বেশ কিছু মূল্যবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
কিছুরই প্রত্যাশী বা প্রয়াসী ছিলেন না। তবু সম্মান, স্বীকৃতি এসেছে তার নিজের 
কৃতিত্বে। দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি বক্তৃতা 
দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে স্বীকৃতি পান। 
বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পেয়েছেন নানা উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। যেমন অমৃতবাজার 
পত্রিকার মতিলাল ঘোষ পুরস্কার (১৯৮২), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী 
বসু স্বর্ণপদক (১৯৯৮), এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী ফলক 
(২০০২) তিনি পেয়েছিলেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তার দীর্ঘকালের 
রবীন্দ্রচর্চার মর্যাদা দিতে তাকে ১৯৯৪ সালে ““রবীন্দ্রতত্বাচার্য” উপাধি দিয়ে 
সম্মান জানিয়েছে। 

সব শেষে যে কথাটা শুধু তার একান্ত আপন জনেরাই অনুভব করেছে তা 
একেবারে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার নিজস্ব ঈশ্বর বিশ্বাস যা ছিল তা 
রবীন্দ্রনাথের “মানুষের ধর্মের” কথাই মনে করিয়ে দেয়। মুখে প্রায়ই আবৃত্তি 
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এ সত্য অন্্রান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার । 
মঞ্জুলা বসু 


শৈবালকুমার গুপ্ত 

শৈবালবাবু যখন দেখলেন যে প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে রবীন্দ্রচর্চায় এত নিষ্ঠার 
সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছে তখন তিনিও এই প্রতিষ্ঠানটির খুব কাছে এলেন ।...তিনি 
প্রায় সমস্ত সেমিনারে উপস্থিত থাকতেন..হয়তো সকলের পিছনের সারিতে 
বসতেন, কিন্তু প্রতিটি সেমিনারে..নানাকথা বলতেন, মন্তব্য করতেন, প্রশ্ন 
তুলতেন ।..একসময় প্রস্তাব করলেন যে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যদি সংস্কৃত 
শেখার একটি ক্লাস করা হয় তাহলে সেই, ক্রাসটি নিতে তিনি রাজি আছেন। 
শুনতে খুব আশ্চর্য লাগে যে একজন এত যশের অধিকারী আই-সি-এস 
অফিসার যার বিষয় ছিল ইকনমিকস্‌ এবং ইংরেজিতেও যিনি অসাধারণ ভালো 
ছিলেন যিনি সংস্কৃত শেখার ক্লাস নিতে চাইছেন ।..ক্রাস শুরু হল। 

তিনি ফেডারেশন হল থেকে, কোনোদিন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে হেঁটে 
আসতেন কালীঘাটের টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং সেখানে ক্লাস 
নিতেন ।...যারা পড়তেন তারা সকলেই প্রবীণ এবং শিক্ষিত...প্রথম সারিতে এসে 
বসে থাকতে সোমেন্দ্রনাথ বসু।..তার নিজের মনে আক্ষেপ ছিল যে সংস্কতটা 
তার কোনোদিনই ভাল করে পড়া হয়নি ।... 

শৈবালবাবু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন। এটা যে শিক্ষণের 
একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি এটা সকলেই স্বীকার করবেন ।. 

_তিনি নানাভাবে ইনস্টিটিউটের প্রতি সহায়তা করেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গ 
অনেকেই যোগ দিলেন..প্রমথনাথ বিশী, সুকুমার সেন...শৈবালবাবুও এই 
প্রতিবাদ সভাগুলিতে যোগ দিলেন এবং তার মত মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন বলে একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল । 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আবাস ছিলনা, এখানে ওখানে ঘুরে 
ঘুরে ক্লাস নিতে হয়েছে। চেষ্টা চলছিল কী করে একটি নিজস্ব আবাস তৈরি 
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করেছিলেন শৈবাল শুপ্ত মহাশয়। কলকাতার প্রশাসন সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু 
জানতেন...এইসমস্ত কারণে ইনস্টিটিউট তার কাছে বিশেষভাবে খণী। 


মঞ্জুলা বসু 





জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩ রবীন্দ্রভাবনা থেকে অংশত উদ্ধৃত । 


আমার দৃষ্টিতে দেবদাসদা ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। সাহিত্য 
অধ্যাপকরূপে কর্মজীবনে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি মহাবিদ্যালয়ে তিনি আদর্শ 
শিক্ষকের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই গুণী মানুষটিকে যথার্থ চিনে 
নিয়ে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠক্রমের শিক্ষকরূপে যুক্ত 

ন আর রবীন্দ্রনিষ্ঠ শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ বসু দেবদাসদা তখন দার্জিলিং 
গভর্ণমে্ট কলেজের শিক্ষক, প্রথমে ছুটিতে যখন কলকাতায় আসতেন তখন 
এখানে পড়ানো সুরু করেন। পরে স্থায়ীভাবে শিক্ষকতার সময় এমন হয়েছিল 
যে, নির্দিষ্ট বইগুলি পঠনের কাজে আর তাকে ধরে রাখা যায়নি । কোনো শিক্ষক 
না জানিয়ে অনুপস্থিত হলে দেবদাসদা চলে যেতেন ক্লাশে । কোন শিক্ষক কোন 
বিষয় বা বই পড়াবেন বা তাকে কতগুলি ক্লাশ দেওয়া যেতে পারে এসব কাজ 
স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে এবং তা নিয়েছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি ও প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসায় । “রবীন্দ্রভাবনা” পত্রিকার যুগ 
সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তার উপর ন্যস্ত 

দেবদাসদার প্রিয় বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ- সেখানে ছিল তার 
স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অথচ সেই দেবদাসদাই যখন ক্রাশ নিতেন “চতুরঙ্গ” উপন্যাসের, 
তখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা আর দুর্বোধ্য থাকত না! একটি কবিতা যে 
আন্তরিকতা ও গভীরভাবনা-নিসৃত ব্যাখ্যা পায় তারই সমগোত্রীয় আলোচনা 
গভীর মনন ও সাহিত্যানুরাগে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেত তাদের কাছে। 

রবীন্দ্রচর্চার রিটা নর ঠা রে ০ "OE 
“শাস্তি” গল্পের চন্দরার সঙ্গে তুলিত হন সীতা । সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজিসাহি' 
we রা রি ee adn Tins, রা রা রা 
অহল্যার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন “রাজা” নাটকের রানী সৃদর্শনাকে । আরও 
দেখার অভিজ্ঞতা যেন শ্রীকৃষ্ণের ভয়ালভীষণ বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্ময়ভীত 
অর্জনের চিত্তের উপলব্ধির মতো-ভয়েজ চ প্রব্যথিতং কোনোমতে, এবং পরের 
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উক্তি হৃষিতোহস্মি--অর্থাৎ ভয় থেকে হর্ষে উত্তরণের ভাব যা সুদর্শনায় দেখা 
যায় তা 'গীতা'য় আছে। 

চিন্তার স্বকীয়তায় ও যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে তার 
ভাষণ, লিখিত প্রবন্ধ-বা পাঠদান সবই হয়ে উঠত উজ্জ্বল। নিঃসন্দেহে তার 
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি “তোমার সৃষ্টির পথ'_কিস্ত ‘চিত্রা’ এবং ‘বলাকা’ কাব্যের উপর তার 
আলোচনাগ্রস্থদুটিও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কবিতা বিশ্লেষণ কালে সেই 
কবিতার সমকালীন গল্প, চিঠিপত্র থেকে উদ্ধৃতি থাকত সর্বদা । “রবীন্দ্রকাব্যে ভাব 
ও রূপ" নামক তার রচনাটিতে তিনি লিখেছিলেন-__“জন্মসূত্রেই ভাষা কবিতার 
সঙ্গে অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সুত্রে বাধা । বলা যেতে পারে ভাষা নিজেই কবিতা । 
ভাষা যে কবিতা তা তিনিই স্বয়ং তার ভাষায় তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 

তার একটি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল--রবীন্দ্র চেতনায় আধুনিকতা (এ নামে 
একটি প্রবন্ধও আছে তার) বলেছেন ব্যক্তির মুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তিতে ছিল 
রবীন্দ্রনাথের অবিচলিত আস্থা। ১৯৯৪ সালে, ঢাকা রবীন্দ্রচর্ভকেন্দড্রের 
রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে “আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে দেবদাসদার প্রবন্ধটি 
উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তিনি আমাদের রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়েছেন। 

রবীন্দ্র-কাব্য জগহই তার প্রাণের জগৎ ছিল ; তাই বলেছেন--““রবীন্দ্রজীবনী, 
'রবিজীবনী'র পর এবার সময় এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনী রচনার ।...এই 
কবিজীবনীর লেখককে রবীন্দ্রনাথের মতো বড়মাপের নাহলেও স্রষ্টা হতেই 
হবে। শুধু এতিহাসিক, গবেষক, অধ্যাপক, তথ্যলোভী হলেই চলবে না! 
(কবিজীবনী- দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র)। এই অষ্টা ছিলেন স্বয়ং তিনি_ 
না এবং নাম, যশ, খ্যাতির প্রত্যাশীও ছিলেন না। শুধু নিজের আনন্দে 
হবে, তার সূত্রটি তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। 

তার মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবদত্ত লিখেছিলেন-_“তার সারাজীবনের 
লেখাপড়া থেকে তিনি জীবনীরস সংগ্রহ করতেন”_তাই বোধহয় দীর্ঘ 
রোগভোগে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে তাকে মরদেহ ত্যাগ করতে হয়নি_ সমস্ত 
রসটুকু নিয়ে আকস্মিকভাবে তার প্রয়াণ ঘটেছে। 











টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্মলন্ন থেকে, বোধ করি তারও আগের 
পরিকল্পনার কাল থেকে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সোমেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 
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ইনস্টিটিউটের সকল কাজে ঝধিকুমার চক্রবর্তীর মতো আর কেড এসন 
ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ‘বনবাস’ কবিতার শিশুটির 
মতো সোমেন্দ্রনাথকে আক্ষেপ করতে হয়নি-“লন্ম্ণ ভাই যদি আমার / থাকত 
সাথে সাথে” টানার নি টার হারের OCA: RENEE হারারা গার 
পরিচালন বিষয়ে “লক্ষ্মণ ভাই'কে ধাধিকুমারের মধ্যে পেয়েছিলেন। সোমে 
যদিও চারুচন্দ্র কলেজে ঝধিকুমারের সহ-অধ্যাপক ছিলেন, খধিকুমার প্রকৃত 
অর্থে সোমেন্দ্রনাথের ছিলেন এইড্ড্যাকাং (: alide-de-camp) এবং প্রচার বিমুখ, 
নিঃশব্দ সহকর্মী ও ইনস্টিটিউটের সকল কাজের নিত্যসঙ্গী। 

ঝধিকুমারের মতো সার্থকনামা ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তার চেহারা 
ছিল সত্যিই খধিতুল্য। ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, সৌম্যদর্শন, শিক্ষকোচিত 
বাচনভঙ্গী ও বিদ্যা তাকে বড়ো ধরনের জনসমাগমের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর 
করাতো। সোমেন্দ্রনাথ বসু তাকে সন্সেহে বলতেন তোকে ঠাকুরবাড়ীর 
লোকেদের মতো দেখতে । রবি ঠাকুর তার অন্তরে প্রবিষ্ট ছিলেন সোমেন্দ্রনাথের 
প্রভাবে । চেহারায়ও যেন বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছিল তার। 

সোমেন্দ্রনাথকে প্রায়ই নানা জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার, 
অনুরোধ করা হতো। সোমেন্দ্রনাথ অনেকসময় খবিকুমার চক্রবর্তীকে সেখানে 
বক্তৃতা দিতে বলতেন । রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে খষিকুমার চমৎকার ভাষণ দিতেন বহু 
কবিতার উদ্ধৃতি সহকারে । হাড়োয়াতে এমন এক রবীন্দ্রবিষয়ক বক্তৃতার বিশাল 
আসরে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল। খষিকুমার 
রবীন্দ্রচ্চার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বুঝিয়েছিলেন যে সূর্যকে দূরে রাখতে আমরা যদি 
জানলা-দরজা বন্ধ করি তাতে সূর্যর কোনো ক্ষতি হয় না কিন্ত আমরা আলো 
থেকে বঞ্চিত হই। রবীন্দ্রচ্চা আমাদের জীবনের তাগিদে, আলোর তাগিদেই 
জঅনসমাবেশকে এত প্রভাবিত করেছিল যে সভার পরে বহুলোক তাকে অনুসরণ 
করেছিল বিশ্রামকক্ষ পর্যন্ত । 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সুচনাকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ্যক্রমের 
শিক্ষক ছিলেন খষিকুমার চক্রবর্তী । প্রেসিডেন্সী কলেজ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র খষিকুমার ১৯৬০ সাল থেকে চারুচন্দ্র কলেজে 
ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ইনস্টিটিউটে তিনি রবীন্দ্রকবিতা, বিশেষ করে 
সঞ্চয়িতার কবিতা ও ছোটগল্প পড়াতেন। ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে তার অধিকার 
ও তার সাহিত্যবোধ রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনাসহকারে 
এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। আমরা যারা ইনস্টিটিউটে তার ক্লাস করেছি 
তারা খষিকুমারের পড়ানোর গভীরতা ও আশ্তরিকতায় মুগ্ধ হতাম। 

খষিকুমার যে খুব বেশী কথা বলার মানুষ ছিলেন তা নয়। কিন্তু তার কথা- 
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বার্তায় এক স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা ফুটে উঠত । এই সাবলীল বাকপটুতার 
সঙ্গে তার পরিশীলিত আচার-আচরণ, বিনয়-বিনঅ ব্যবহার মিশে ঝবিকুমারের 
মধ্যে এক অনন্য, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যার আকর্ষণ আমরা ছাত্ররা তো 
বটেই, কাছাকাছির অন্যজনেরাও ভপভাগ করতেন। সংস্কৃতে বলা হয়েছে- বিদ্যা 
দদাতি বিনয়ম। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দুই শিক্ষক-খধষিকমার চক্রবর্তী ও 
দেবদাস জোয়ারদার-এই দুজনের মধ্যে যে অজস্র বিনয়-বিনশ্রভাব দেখা যেত 
তা বুঝি তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের বিদ্যার সংমিশ্রণের ফল । 
একটা সময় ছিল যখন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সভা পরিচালনার দায়িত্ব 
হি রর উপরই ন্যস্ত হতো । ঝষিকুমার তার সরস বাচনভঙ্গীর দ্বারা অনায়াসে 
সভার অনুকূল পরিমণ্ডল তৈরী করে তুলতেন। তখন সভার সভাপতি প্রায়ই 
থাকতেন প্রমথনাথ বিশী যাঁর সরস আলাপপ্রিয়তা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তিনি 
বলতেন, সভা শুরু হয়েছে খবিবাক্য দিয়ে আর শেষ হচ্ছে বিশী বাক্য দিয়ে। 
এই সময় পাঠ্যক্ৰম স্থির করা, শিক্ষকদের মধ্যে পাঠ্যবিষয় ভাগ করে দেওয়া ও 
পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছেন। 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এমন হেন কাজ তখন ছিল না যার সঙ্গে 
খধিকুমার চক্রবর্তীর অকালপ্রয়াণ ঘটে ২৯. ৬. ১৯৯৪ সালে। এর 
কয়েকবছর আগে থেকেই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তার উপস্থিতি অনিয়মিত 
হয়ে উঠেছিল তার একমাত্র স্তন পুত্রের মৃত্যুর পরে। ততদিনে সোমেন্দ্রনাথের 
রা ag Mitesh s শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও আরো কিছু 


| তারই সুফল তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের মতো 
পরবর্তীকালের ছাত্র-ছাত্রীরা ভোগ ক’রে চলেছে। 














সুশান্ত নাগ 






কুল্যও 

গ্রহ করেছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিনি রা হয়ে 
এসেছিলেন। নিজে সংগীতবিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, খেলাধূলা ও ছবি আঁকায় 
পারদর্শী ছিলেন। 
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রবীন্দ্রচর্চাভিবনে রবীন্দ্রসংগীত : প্রয়োগ ও পরিবেশন’ নামে একটি 
উচ্চমানের সেমিনার সংগঠিত করেছিলেন তিনি। তাতে সংগীত শিক্ষক ও শিল্পী 
ছাড়া স্বর-বিষয়ক বিশিষ্ট চিকিৎসককে (ছা) একত্র করে বিশেষ ধরনের 
আলোচনা করিয়েছিলেন। এখানকার পাঠক্রমে “সংগীতচিস্তা" পড়িয়েছেন, অমিয় 
সান্যালের কাছে গান শিখেছেন। একসময়ে "গীতবিতান" ও পরবিতীর্থে গান 
গেয়েছেন। “কথাকলি" ও ‘ললিতকলা’ কেন্দ্রে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক আলোচনা 
সভার আয়োজন করেছেন। “আ-মরি বাংলাভাষা” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
একসময়ে । রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকায় রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। 

ইনস্টিটিউট থেকে তার "গানের ঝরণাতলায়' বইটি বেরিয়েছিল। সে গ্রন্থে 
রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাকরণ বিষয়ে নানা সুচিন্তিত তথ্য আছে। ভরতমুনির 
নাট্যশাস্ত্রের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীত, এ নিয়ে একটি অধ্যায় আছে বইটিতে । তার 
বই থেকে একটু উদ্ধৃত করি_ 

ররর রা লা ডা RON: টানার রানির SANA: পার 
নতুনরী রছিলেন। পড়বার ছন্দের সঙ্গে এই ছন্দকে সম্পূর্ণ পৃথক 
(পা “une যাতে লয় 
কখনো কখনো অর্থকে আরো গভীর করে তুলতে পারে। 

তার কাছেই শুনেছিলাম বিশিষ্ট শিল্পীদের নিজস্ব কের জোয়ারির ওপরে 
পরিবেশন-মাধুর্য নির্ভর করে। যতবড় শিল্পীই হোন, তাই সব গান সবার গলায় 
সমানভাবে খোলে না। এজন্য শিল্পীর কণ্ঠের ফিজিওলজিই দায়ী। 

রবীন্দ্রসংগীত ছিল তার অস্তিত্ব, তাকে আমরা অনুভব করেছিলাম। 

. সোমা মুখোপাধ্যায় 








প্রমথনাথ বিশী 


দীর্ঘ সতেরো বছর ইনস্টিটিউটের সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। এই 
প্রসঙ্গে তিনি সকৌতুকে বলতেন, আমি এই পদের যোগ্য এমন নই, তবে 
আমার চেয়েও অযোগ্য কেউ যাতে এসে না পড়ে তাই রয়ে গেছি। 

এমন সরস কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রসান্নিধ্য 
পেয়েছিলেন, এখানকার সভাপতি হওয়ার স্বতঃসিদ্ধতা শুধু সেজন্যই আসেনি । তার 
নিজস্ব সাহিত্যকর্ম, রবীন্দ্র রচনা বিচার এগুলিও তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল । মৌলিক 
সাহিত্য যেমন রচনা করেছেন, তেমনই রবীন্দ্র রচনার প্রাথমিক বিশ্লেষণ শুরু 
করেছেন কবির জীবিতকালেই। আবার, নিজের আমমুসীমার প্রান্তে এসে, রিনা 
সংগোপনে রেখে দেওয়া রবীন্দ্রপত্রাবলী প্রকাশের দায়িত্ব দিয়েছেন ইনস্টিটিউটকে 
-কোনো লাভের প্রত্যাশা না রেখেই। সেই পত্রগুচ্ছ তাকেই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 
শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ” নামে সেই চিঠিগুলি আমরা ছেপেছিলাম। 
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তার সভাপতি থাকাকালীন সময়ে আমাদের যখন এলগিন রোডে 
সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন ছেড়ে চলে আসতে হয়--প্রমথনাথ সে সময়ে 
অচঞ্চল ছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ বসু তাকে নিরস্তর সাহচর্য ও সম্মান দিয়েছেন। 
প্রমথনাথ দূরে বসে পদ অলঙ্কৃত করে রাখেননি, নিত্য যোগাযোগ রাখতেন, 
পরামর্শ দিতেন। একটা রিক্সা ডেকে চলে আসতেন যখন তখন । রবীন্দ্রগল্পরাজির 
সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হবেন, এজন্য জন্মাস্তর চাইতেন। 

তার শান্তিনকেতন বাসের যে স্মতিচারণ তিনি করে গেছেন, তা আজও 
সমান উপভোগ্য । কৌতুকে মমতায় ভালবাসায় ঝকঝক করে উঠেছে এ 
স্মৃতিকথার ইতিহাস। বা, ইতিহাসের স্মতিকথা। একসময়ে কেউ কেউ 
রবীন্দ্রনিন্দা করেছেন, এখনো কেউ কেউ করেন। প্রমথনাথ সেবিষয়ে সহাস্যে 
বলতেন, রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিতে মৃত্যুর পরে এইরকম ফাড়া আর কত আছে, এটা 
জানা দরকার । বলতেন, বাঙালির চরিত্রই এমন, বড়োকে ছোট করাতেই তার 
আনন্দ- আয়রে ভাই, টেনে নামাই । 

প্রমথনাথ জীবনের সব সমস্যা ও আশঙ্কার মুখোমুখি হতেন তার হিউমার 
প্রবণতা দিয়ে। তার আলাপেসংলাপে, বচনে রচনায় তার উদাহরণ অকৃপণভাবে 
ছড়িয়েছিল। তার শান্তিনিকেতন স্মৃতিগ্রন্থে সেই সরসতা ও সহ্দয়তার সহজ 
সমন্বয় ঘটেছে। 

আমাদের সদস্য বাসন্তীরাণী দত্তচৌধুরী তার জীবনবীমার টাকা ইনস্টিটিউর 
দান করে দিয়েছেন শুনে বিস্মিত প্র-না-বি বলেছিলেন, রর ও si“ 
মানুষধরা । এদের ফাদে পড়ো না।” তার প্রশংসাও ছিল এমনি কৌতুকময় । 
নিজে রসিকতা না করে থাকতে পারতেন না, যদিও বাঙালির রসবোধের 
উপর তার খুব আস্থা ছিল না। বলেছেন সেকথা বারেবারে। তবু, অথবা 
সেইজন্যই, তার রসিক পরিচয়টি আমরা উপভোগ করেছি। সরসতা ছিল তার 
গভীরতার মানদণ্ড। “ওই শেফালিবনের মনের কামনা’ গানটির অন্তর্নিহিত 
গভীরতাকে স্পর্শ করেছিলেন । 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা 
| তাকে আমরা 'রবীন্দ্রতত্বাচার্য অর্পণ করেছিলাম। নানা সম্মানে 
তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সভায়, অফিসে, অথবা তার বাড়িতে, এমনকী 
হাসপাতালে রোগশয্যায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখনো তার বাচনভঙ্গিতে 
কৌতুক বজায় ছিল। ০সসর্ব কথা এখনো ফিরে ফিরে মনে পড়ে। কিছুই 


হারায়নি। 
কিছুই হারায় না। 
পিনাকী ভাদুড়ী 


[ 88 ] 




















২২ আগস্ট ২০০৪ আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের জীবনাবসান হয়েছে। 
ক্ষিতিমোহন সেন ও কিরণ-বালা সেনের কনিষ্ঠা কন্যা অমিতা সেন 
শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন, এখানকার সাংস্কাতিক 
কর্মকান্ডের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে অধ্যাপক 
আশুতোষ সেনের সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে তখন 
একটি কবিতা উপহার দিয়েছিলেন । তার "শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' ও “আনন্দ 
হয়েছিল। বিদ্বজ্জনে বই দুটিকে সমাদর করেছেন । তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি 
এবং তার পুত্র অমর্ত্য সেন ও কন্যা সুপূর্ণা দত্তকে সমবেদনা জানাই । 


২৭ আগস্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে রবীন্দ্রচর্চাভবনে অবনীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত 
হয়েছে। অনুষ্ঠানের সুচনা করে পিনাকী ভাদুড়ী অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
অবয়বটির পরিচয় দিয়েছিলেন। এদিন মুল বক্তা ছিলেন মঞ্জুলা বসু। তিনি এই 
আক্ষেপ করেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, যদিও 
রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নবজাগরণের সৃজনশীলতাকে প্রবহমান রেখেছিলেন । 
মুঘল, কাংড়া প্রভৃতি শিল্প তখন সমাদর পায়নি, লৌকিক শিল্প অবহেলিত ও 
অবজ্ঞাত ছিল। ১৮৭৩-য়ে রাজা রবিবর্মা তার ছবির প্রদর্শনী করেন, তাতে 
বাস্তবের নিখুঁত প্রতিফলন ছিল, কল্পনা ছিল না। 

অবনীন্দ্রনাথই অস্তঃস্থ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা শুরু করলেন । স্কুলেই তার ছবি 
আঁকা শুরু। পারিবারিক প্রেরণা ছিল। আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্দিপ্যাল গিলার্ভি 
খিয়েছিলেন তুলি. ধরা, স্কেচ করা, প্যাস্টেল, তেল রঙ । পামার বাড়িতে এসে 
শেখাতেন। এঁরা ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৯৭-তে ভারত- 
অনুরাগী হ্যাভেলের সঙ্গে যোগাযোগটি গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পীর নিজের কথায়-কয়লা 
ছিলাম উনি ময়লা দূর করে দিলেন। দ্বারকানাথের লাইব্রেরি থেকে পাওয়া মুঘল 
চিত্রের বই, মিসেস মার্টিন ডেলের দেওয়া মুঘল ছবি-_ এগুলো প্রেরণা জোগাল। 
জাতকের কাহিনি আকলেন, কৃষ্ণলীলা আকলেন। দিল্লির প্রদর্শনীতে “সাজাহানের 
অন্তিম অবস্থা’ ভারা সনির পাদ সী পার FO Soe ENE দাস 
ঢেলে দিয়েছিলেন । 

সিস্টার নিবেদিতা অজজ্সর গুহাচিত্রের ভাবধারায় শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেন। 
শিল্পী জাপানি রীতিতেও নিজস্বতা প্রয়োগ করেছেন। কম্পোজিশন, পরিপ্রেক্ষিত, 
রডের ০2511, চামড়ার texture, অস্থিসংস্থানের জ্ঞান, এসবই তার ছবিতে 
নিখুঁতভাবে এসেছে। তার ছাত্রেরা দেশেবিদেশে তার দেওয়া প্রশিক্ষণকে নিয়ে 
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গিয়েছেন। ভারতে যেখানে যেখানে আর্টন্কুল হয়েছে, সেসব জায়গায় তার 
ছাত্ররাই অধ্যক্ষ হয়েছেন। ওকাকুরা বলেছেন, তাকে কিছুদূর অনুসরণ করা যায়, 
শেষপর্যন্ত যাওয়া যায় না। 

তিনি যেমন তুলি ধরেছেন, তেমনি কলম চালিয়েছেন। অভিনয়, মঞ্চায়ন, 
অভিনেতাদের মেকআপ, সব নিয়ে রবীন্দ্রনাটকের সফল উপস্থাপনা করেছেন 
অবনীন্দ্রনাথ। তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভা । 

সবশেষে অবনীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ করেন এষণা গুপ্ত আপন কথা: 
থেকে), স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় এবং মৌসুমী ঘোষ €(নালক" থেকে)। 


২৪.৯. ২০০৫ তারিখে ইনস্টিটিউটের পাঠক্রমে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত 
জানানো হয় এবারের নবীনবরণ অনুষ্টানে । চন্দ্রা চ্যাটার্জি নমিতা ভৌমিক ও 
মন্দিরা চ্যাটার্জি উদ্বোধন সংগীত গাইলেন (‘তোমার দুয়ার খোলার ধবনি')। 
“আনন্দালোকে মঙ্গলালোকে" গানটি গাওয়া চলছিল যখন, তখন নতুনদের রাখী 
ও চন্দন পরিয়ে বরণ করা হচ্ছিল। 

সুনন্দা চক্রবর্তী রবীন্দ্রচর্চাভবনে তার এতদিনকার সক্রিয় সম্পর্কের অভিজ্ঞতা 

ও অনুভূতির পরিচয় দেন। পুষ্পিতা বসুর গানের পরে মঞ্জুলা বসু নতুনদের 
আহান করে বলেন রবীন্দ্রনাথ পড়ার মধ্যে নিজেকে অতিক্রম করার একটা পথ 
পাওয়া যায়। এইসঙ্গে এখানে একটি বিশাল পরিবারকে পাবে। 

এষণা গুপ্ত “জন্মাস্তর” কবিতাটি আবৃত্তি করে। শান্ত দাশগুপ্ত গাইল, “সুখের 
কথা বলল । সেইসঙ্গে পড়ে শোনাল ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটি। 

নবাগতরা সকলেই নিজের নিজের রবীন্দ্রনাথ পড়ার আগ্রহের কথা বলেছে। 
প্রতিমা ব্যানার্জি অনেকদিন আগেই এখানে আসতে চেয়েছে, এতদিনে পারল । 
রবীন্দ্ররচনা থেকে পড়েছে খতুপর্ণা রায়, মাফিজুর রহমান। সুপর্ণা সরকার গান 
শুনিয়েছে, অলক ঘোষ পড়েছে স্বরচিত কবিতা । উৎপল হালদার বাইরে থাকত, 
সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়েই এখানে এসেছে। 

রমা বসু দুখানি গান শোনান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাসন্তী মুখোপাধ্যায় । 
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বর্তমানে আমরা এক গ্লোবাল ভিলেজের নাগরিক, এই ধারণাটা চারিদিকেই 
ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ‘বিশ্বায়ন' এখন আমাদের শব্দভাণ্ডারে একটি পরিচিত 
সংযোজন। অস্ত্রে বস্ত্রে, সম্পদে সংগ্রহে বিশ্বের ভোগ্যবস্ত এখন ক্ষীণতম, 
ক্ষুদ্রতমেরও করায়ত্ত। এই আধুনিক চেতনার জগতে রবীন্দ্রনাথের কোনো 
ভূমিকাই নেই, এইরকম উচ্চারণ মাঝে মাঝে শোনা যায়। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুর্ধধ্বনিতে মনে করেছিলেন ঘুগারস্তের দ্বার 
খুলেছে। ভেবেছিলেন, মানুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সেকথাটা স্পষ্ট 
হওয়া সত্বেও অজ্ঞাত ছিল। যুদ্ধাঘাতে সকলেই বিচলিত হয়ে উঠেছে বলেই 
কথাটা লুকোনো থাকছে না। কারণটা স্থানিক নয়, বা ক্ষণিক নয়, কারণ হল 
বৈশ্থিক। 

রবীন্দ্রনাথ আজকের বিশ্বায়ন দেখেননি, দেখলে হয়তো এমনটাই বলতেন । 
বিশ্বায়ন এখন প্রবলভাবে সর্বত্র প্রবেশ করেছে। শুধু যে বিদেশ আমাদের দেশে 
সাধারণ জনতা সকলের মধ্যেই বিশ্বায়ন প্রতিফলিত হচ্ছে । আমাদের রাষ্ট্রের ও 
রাজ্যের মন্ত্রীমগ্ুলীর মধ্যেও অনেকে এই অবকাশে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন 
দেখা যাচ্ছে। 

এমন অবস্থায় যেমন সমগ্র বিশ্ব কাছাকাছি হচ্ছে, বিশ্বের একপ্রাস্ত থেকে 
অপরপ্রান্তে তেমনই পৌঁছে যাচ্ছে একজনের বাণিজ্য অন্যজনের ঘরে। এতে 
অর্থনৈতিক দিক ছাড়া অন্য একটা লাভও হতে পারত । জীবিকার সমস্যা ছাড়াও 
জীবনের আনন্দপ্রকাশ ও মানুষে মানুষে পরিচয়সাধন এর সুফল হতে পারত। 
কিন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই একপক্ষের লোভের আকর্ষণ, অন্যপক্ষের ভোগের 
টিনা পানা রা রা নী পটার 
নইসময়েই বলেছেন যে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে 
হচ্ছে ধনের লোভ । 

অর্থাৎ, মানবিক সম্বন্ধ তিরোহিত। কারণ ধন নির্মম, নৈর্যক্তিক। ইংরেজ 
যখন ম্যাঞ্চেস্টারের জিনিস এদেশ এনেছে তখন এদেশের বস্ত্রধগুকে উপেক্ষা 
করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী সমাজে দেশীয় উৎপাদনকে রক্ষা করার কথা 
বলেছিলেন। সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের চিন্তবৃত্তিকে স্বদেশে আহান করেছিলেন 
কারণ, মানুষে মানুষে সন্বন্ধই সুখের আধার কিন্তু এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়েই 
মানুষ এত বেশি আর্থিক ফল পাচ্ছে যে তার বলার সাহস নেই যে এটা 
সভ্যতার শেষকথা হতে পারেনা । সমস্ত পৃথিবীকে অর্থ দিয়ে সে অভিভূত করে, 
এতই তার অহংকার । কিন্ত তলায় তলায় ক্ষোভ এবং বিক্ষোভ বহমান । 
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দিতে হবে অনেক। তবু তার মধ্যে যে সুযোগ ভাসহ তাকে যেন চিনতে পারি। 
মনুষ্য সম্বন্ষের অবকাশকে যেন আয়ত্ত ক ” শাই। এই রবীন্দ্র-ধারণা এখনো 
প্রাসঙ্গিক, আগামী যুগেও তাই থাকবে । দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে__ 
ভারতীয় মহামানবের সাগরে সেই মহাবাণী আমাদের জাগ্রত করে যাচ্ছে। কবির 
বিশ্বভারতীতেই বিশ্বায়ন শুরু হয়েছিল। সে বিশ্বায়ন ভোগবাদী উপকরণের 
ছিলনা, ছিল আনন্দবাদী সংস্কৃতির। বর্তমানে যেসব সংস্থা বাণিজ্য করতেই 
আসছে_-তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত কেবল লাভের লোভে আসছে না, 
য়াজনের অতিরিক্ত যে মানুষ তাকেও তারা সম্মান জানাবে- এমন চাওয়া কি 
বড়ো বেশি চাওয়া হবে? 
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